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ল্ুুচীপত্র 

অধ্যায় বিবয় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় মধ্যযুগ ১৪ 
মধ্যযূগ কাকে বলে? রোম সাম্রাজ্যে ও ভারতে মধ্যযুগের 
শুর? অন্যান্য দেশে মধ্যযুগের সময়কাল ও বিচিত্র ঘটনা । 

দ্বিতীয় অধ্যায় পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ . ৫০৯২ 
জামান বর্বর জাত ; রোমের পতন ; এলারকের, এঁটলার 
ও জেইসোরকের রোম আক্রমণ, জামনিদের সমাজ, শাসন, 
ধর্ম ও বসাঁত স্থাপন ও রোমানদের সাঁহত অবস্থান । 

তৃতীয় অধ্যায় ইউৰোপেৰ অন্ধকাৰ 

যুগের পৌৱাণিক কথা ১৩-১৬ 

মধ্যযুগ ক সত্যই অন্ধকারময় ? মঠে খীণ্ট ধর্মীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা, খ্রণ্টান সন্ন্যাসীদের উপদেশ । 

চতুর্থ অধ্যায় বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা ১৭-২৪ 
কনপ্টাপ্টিনোপল নগর প্রতিষ্ঠা, ্রী্টধর্মে'র প্রচার, সম্রাট 
জাঁ্টিনয়ান,। আইন-সংগ্কার, স্থাপত্য ও চিন্রকলার 
পৃণ্ঠপোবকতা, ব্যবসা-বাণজ্য সভ্যতা ও সংস্কাত। 

পঞ্চম অধ্যায় ইসলাম ও তার প্রভাব ২৫-৩৪ 
হজরত. মহম্মদের পূর্বে আরবের অবদ্থা, হজরত মৃহম্মদের 
জীবন, ইসলাম ধর্মের প্রচার ও দ্রুত প্রসারের কারণ, 
ইসলামের প্রসারে ইউরোপের প্রতিক্রিয়া, আরবের সভ্যতা 
ও পাণ্ডিত্য । 

বন্তঅধ্যায় মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৩৫-৪৬ 
শার্জমযানের কথা ৪ শালম্যানের চেহারা ও চার, : 
শাল'ম্যানের রাজ্যাবদ্তার, পাঁবন্র রোম সাম্রাজ্যের পদনরভ্যুদয়, 


শিক্ষা ও সংকৃতি। 
মর্ঠবাসীদের জীবনযাত্রা ৪ মঙ্ক ও নান, ক্লনি-সম্পরদায়, 
রাজা ও পোপের মধ্যে বিরোধ । রর 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৪ বিশ্বাবদ্যালয়, ফ্বলমেন, ছান্রজশবন, 
বাভন্ন শিক্ষা বিষয় ও সাহত্যের উন্নাত, সাহত্য ও শিল্প । ৪২ 

সপ্তম অধ্যায় মধ্যযন্গে ইউরোপেব্র সামন্ত প্রথা ৪৭-৬১ 
সামন্ত প্রথা, নাইটদের শিক্ষা-দীক্ষা ও দবন্দ্বযনদধ, সামন্তদের 
জীবনযাত্রা, গ্রামের-জীবন ও চাষীদের অবস্থা । 


অধ্যার বিষয় পৃষ্ঠা 

অষ্টম অধ্যায় ক্রসেভ বা ধ্ম্য দ্ধ ৬২-৬৮ 
প্রথম তৃতীয়, চতুর্থ ক্রুসেড, ক্রুসেডের ফলাফল ৷ 

নবম অধ্যায় মধ্যয্গেৱ নগর ৬৯-৭৪. 


নগর স্‌ণ্টির কারণ, বাঁণক সাঁমাত, নাগাঁরক জীবন, নগরের 
শাসন ব্যবদ্থা, বুজোয়া কথার উৎপাত্ত । 

দশম অধ্যায় ছব্ন প্রাচ্যের কথা ৭৫-৯৯. 
অধ7যূ,গে ঢাঁন ৪ তাঙ্‌ যুগের সভ্যতা, হিউয়েন সাঙের 
ভারত ভ্রমণ, সুঙ্‌ যুগ, শাসন সংচ্কার, কৃষ, শিল্প ও 
বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংচ্কত, ইউনান যুগ, তিব্বতী 


বৌদ্ধধর্ম মাকোঁপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ৷ ৭6 

জাপান ৪ মধ্যযংগের সমচনাতে জাপানের সমাজ ও সামন্ত 

প্রথা, জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ, সোগান যুগ । ৮ 
একাদশ অধ্যায় অধযয-গে ভাল্রতবর্ষ ৯২-১১২ 

গুতো য্গ ৪. হদণ আক্রমণ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন, 

পরষ্যভাত বংশ, হর্ষ বর্ধন, হিউয়েন সাঙের বিবরণ । ৯২ 


হর্ষোন্তর য:গ ৪ রাজপুত জাতির কথা, দ্বাধীন রাজপুত 
রাজ্য সম, প্রাতহার বংশ, ব্রী-শক্তি সংগ্রাম, কামরূপ রাজ্য । 
বঙ্দগছেশ ও পাল ও সেন রাজবংশ, পাল ও সেনযগে 
বাংলার জীবনযাত্রা ও সমাজ, ধর্মচচা ও শিক্ষা বিদ্তার। ১০০ 
দ্রক্ষিন-ভাররত ৪ বাদামীর চালুক্য বংশ, কাণ্ডির পল্পব বংশ, 
চোলরাজগণের সামীদ্রক অভিযান । 

ঘাদশ অধ্যায় বহির্দেশের সহিত ভারতের 

যোগাযোগ ১১৩-১২০ 

ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া, ভারত ও চীন, ভারত ও তিব্বত, 
ভারত ও দাক্ষিণ-পুব এশিয়া । 

ত্রয়োদশ অধ্যায় দিল্লীত সুলতানী আমলা ১৩১-১৩৮ 
ত্রকাঁ ও আফগানদের আগমন, স্থলতানী আমলে ভারতে 
রাজনোতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, শ্রীচৈতনা 
গর ননাক, কবীর, সুলতান আমলে বাংলা । 

চতুর্দশ অধ্যায় মধ্যযুগের শেষভাগ ১৩৯-১৪৪ 
কনচ্টাণ্টিনোপলের পতন, রেণেসা বা নব জন্মের য্য্গ, 
রেণেসাঁসের ফল। এ ৬ 


১০৮ 


প্রথম অধ্যায় 


মধ্যযুগ 

জগৎ পাঁরবর্ভনশীল ! এখানে জুখ-দখ্খঃ উন্নাত-অবনাঁত, উত্থান- 
পতন সবই রয়েছে । মানব সভ্যতার ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম নেই। 
ইতিহাসে দেখা যায়, কত স:-সমদ্ধ সভ্যতার পতন ঘটেছে, কত সভ্য ও 
উন্নত জাতির জীবনে অকস্মাৎ বিপর্যয় নেমে এসেছে, আবার কত বিরাট 
বিরাট সাম্রাজ্য ধ্বংস স্তূপে পাঁরণত হয়েছে । তব, ইতিহাসের ধারা যুগ 
থেকে যুগান্তরে বয়ে চলেছে! একাঁদকে যেমন দেখা যায় ধ্বংস, 
অন্যাদকে তেমনি দেখা যায় সম্টি। এই ভাঙ্গা-গড়ার মাঝেই একদিন 
পাথবীর ইতিহাসে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটল এবং মধ্যগের সন্চনা 
হল। 

মধ্যযুগ কাকে বলে? 2 মধ্যযংগ বলতে বুঝার, প্রাচীন যুগের 
অবসান এবং বর্তমান যুগের আরন্ভ এর ম্ধ্যবত্ণ সময়। ইউরোপের 
ইতিহাসে মধ্যফুগের সময়কাল পম শতাব্দী থেকে শুরু করে পঞ্চদশ 
শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছরের ইীতহাস। 

রোম সাম্রাজ্যে মধ্যযুগের শহর * একাঁদন যে রোম সাম্রাজ্য ছিল 
বিশাল ও সু-সমদ্ধ, কালকূমে এরও পতন ঘটল। আতাঁরন্ত এন্বর্ষের 
দৌলতে রোম সম্রাটগণ ভোগাঁবলাসে মত্ত হয়ে উঠোছিলেন। ফলে শান্রই 
তাঁরা দূর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। এই বিপুল বিলাসিতার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য প্রজাদের উপর আঁতাঁরন্ত কর ধার্য হয়। আঁতারন্ত করের 
চাপে প্রজাদের দঃখ-দঃদরশা বেড়ে যায় । শস্ঘ্রই দেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। 
রামের সৈন্য বাহিনীতেও তখন চরম উচ্ছত্খলতা দেখা দিয়োছল। 


তাছাড়া রে 
সৈন্যরা নিজেদের পছন্দমত সম্রাট মনোনীত করত । এর ফলে গৃহযদ্ধ 
দেখা দিল । 

রোমের এই আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে জামনি, ক্রাৎক, ভ্যাণ্ডাল,. 


ভাঁসগথ, অন্ট্রোগথ প্রভাত বর্বর জাঁত এই সময়ে রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ টড 


করে। তাদের আক্রমণ থেকে রোম সাগ্রাজ্যের পতনকে রোধ করা সম্ভব 


২ ইতিহাস কথা-__িতীয় ভাগ 


হয়নি। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে রোম সাম্রাজ্য পর্ব ও পশ্চিম দুটি 
অংশে বিভন্ত হয়ে পড়ে। এর অনেক পরে অস্ট্রোগথরা রোম অধিকার 
করে এবং ইটালীতে রাজ্য স্থাপন করে ( ৪৭৬ খ্রীঃ )। এই সময় থেকেই 
রোমের ইতিহাসে মধ্যযুগের স্না হয় । 
ভাঙ্গা-গড়ার খেলা কিন্ত; নিজের নিয়মেই চলতে থাকে । পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মাঝামাবি সময়ে আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে । এই সময়ে 
তকাঁ জাতি পৰ্ব রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। পণ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোম 
সাম্রাজ্যের পতনকাল থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ব রোম সাম্রাজ্যের 
পতনকাল পর্যন্ত সময়কেই ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ বলা হয়। 
প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে যায়, তখন সেই ধ্বংস স্তুপের মধ্যেই 
উদ্ভব হয় ফ্রান্স, স্পেন, ইটালগ প্রভাত নতুন নতুন রাজ্য । পুরনো 
সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে নতুন ধরনের সমাজ-ব্যবদ্থার সৃষ্টি হল। সেই 
সঙ্গে দেখা দিল নতুন অর্থনোতক অবস্থা, ্রবার্তত হল নতুন ধরনের 
শিক্ষা ব্যবস্থা। কালক্রমে তারাও উন্নত হল এবং নতুন একজাতার 
সভ্যতা সৃষ্টি করল। নতুন সভ্যতা সৃষ্টিতে থাঁ্টধর্মে'র প্রভাব ও অবদান 
ছিল যথেষ্ট । 
ভারতে মধ্যযুগের শুর: £ রোম সাম্রাজ্যে যখন বর্বর আক্রমণ 

চলছিল, তখন আমাদের দেশে রাজত্ব করতেন গুপ্ত বংশের রাজারা । তাঁরা 
প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করোছলেন। দেশের 

সত্ৰই তখন শান্তি-শ্‌গ্খলা অটুট ছিল। এই সময়ে ভারতবাসীরা শিল্পে, 

কলার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রচুর উন্নাত করেছিল। সম্াজ্যপ্রাতষ্ঠার 

ধরায় দেড়ণ' বছর পরে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে 


গদপ্তবংশের পতন 
শর হয়। তারপর হণ আক্রমণের ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যাট ছারখার 
হয়ে যায় এবং সেখানে কয়েকটি সামন্তরাজোর সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে 


পঞ্চম শতাবদী থেকেই সামন্ত প্রথা শর হয়োছল, আর গ্প্ত সাম্রাজ্যের 
পতনকাল থেকেই এখানে মধ্যয্গের সূচনা হয়। 
এইভাবে ইউরোপে রোম সাম 


জ্ঞ এবং ভারতবর্ষে গুপ্ত সায়াজ্যের 
পতন ঘটলে এই দ;টি দেশের হাত 


হাসে মধ্যযুগ শুরু হয়। উভয় দেশেই 


মধ্যযুগ ৩ 


-সধ্যযুগ চলাছিল পণ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় 
এক হাজার বছর ধরে। 
অন্যান্য দেশে মধ্যযুগের সময়কাল £ দেশের দিক থেকে হিসাব 
করলে মধ্যযূগ পশ্চিম ও পর্ব রোম সাম্রাজ্য এবং ভারতবর্ষ ছাড়াও চীন, 
আরব, মছ্গোলিয়া, তৃকাঁ্থান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপনুপ্রেরও 
ইতিহাস । তবে সব দেশেই যে মধ্যষূগ একই সময়ে শুরু হয়োছল তাও 
নয়। কোথাও মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছে কিছ: আগে, কোথাও আবার 
কিছ পরে। বাভন্ন দেশের ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতে ইতিহাসের সময়রেখা 
মাঝে মাঝে যন হয়েছে । আবার কখনও বা এই যুগের শর তে অনেক 
জাত প্রাচীন সভ্যদেশগাঁলর সং্পশে এসে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। নতুন 
আর পরানো মলে সৃষ্টি হয় এক মিশ্র জাত ও সিশ্র সভ্যতা । হূণরাও 
একসময় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সহ্গে মিশে গিয়ৌছল। পাঁণ্ডতেরা 
মনে করেন, আমাদের দেশের রাজপুত জাত হণদেরই বংশধর । 
মধ্যযুগের বাচন ঘটনা £ সবদেশে মধ্যযুগের ইতিহাস একই ধাঁচের 


| {ছল না। এই যুগের ইতিহাস ছিল 'বাভন্ন ঘটনার বৈচিত্র ভরা । এই 


-যাগেই এক সময়ে এক প্রান্তে দেখা যায় এলারক, এটলা, জেইসোরক 
প্রীতি বর্বর-নেতাদের ন্‌শংস আক্রমণ, আবার অন্য সময়ে অন্যাঁদকে দেখা 
যায় গ্রীতন্য, নানক, হজরত মহম্মদ, পোপ প্রমখ ধর্ম গুরুদের ধর্ম 
মাহাত্ম প্রচার। এই যুগে ছাঁড়য়ে রয়েছে কত দেশের কত সাহসী যোদ্ধাদের 
বীরত্ব কাহনী। এই যুগেই চীনের হিউয়েন সাঙ, মরক্কোর ইবন্বতুৃতা, 
ইটালীর মাকেপোলো এবং ভারতের অতীশ দীপৎকর প্রমুখ ভ্রমণকারীরাও 
ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন। আবার এই যুগেই ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা 
ও সংস্কাত চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ, সংবর্ণদ্বীপ প্রভাত অপ্চলে 
'ছঁড়িয়ে পড়োছল । তাই পাঁথবার মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যায় বিচিত্ৰ, 


“ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ । 
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ইাঁতহাস কথা_াছিতীয় ভাগ 
/ অনঃশীলনী 
[নিবন্বমূলক প্রশ্ন 
পর্যাথবীর ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে কি বুঝ ? 
রোম সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে কখন ও কিভাবে মধ্যযুগ শর হয়েছিল 
মধ্যযুগের বিচিত্র ঘটনার একটি সরাক্ষ”্ত বিবরণ দাও । 
সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 

পাথবীর ইতিহাসে কোন: সময়কে মধ্যযুগ বলা হয় ? 
কত গ্রার্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ? 
ভারতে কোন্‌ সময়ে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছিল ? 
মধ্যযুগের কয়েকজন ধর্মপ্রচারকের নাম কর। 
সধ্যযুগের কয়েকজন ভরমণকারীর নাম উল্লেখ কর । 


ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়কাল প্রায় (এক হাজার বছর!দশ 
হাজার বছর )। 


পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে (৪৬৭ থা/5৭৬ খাঃ )। 


ভারতবষে মধ্যযুগ শুর; হয়েছিল (গত সাম্মাজোর।মৌষ- সাম্রাজোর) 
পতনের পর থেকে । 
মধ্যযুগ সবদেশে (একই সময়ে/বিভিন্ন সময়ে ) শুর; হয়েছিল ।' 


এলারক, এটিলা, ইবনব্তুতা, মাকেপোলো ( প্রাচীন যুগের/মধ্য 
যুগের|আধ;নিক যুগের) মানুষ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ 

পৃথিবীর হীতহাসে কিছুই িরন্থায়ী নয় । জমধ্যসাগরের চারপাশে 
একসময়ে রোম যে বিশাল সাগ্রাজা গড়ে তুলোঁছল একাঁদন তারও পতন 
হল । রোমের" দূভাগ্যক্রমে এইসময়ে ইউরোপ থেকে কয়েকাট হিংস্র ও 
পরাক্রান্ত ‘বারবেরিয়ান’ বা ‘জামনি' দল রোম সাগ্রাজ্য আক্রমণ করে। 
মধ্য এশয়া থেকে আগত হণ নামক একটি হিংস্রতর জাঁতও এই সময়ে 
রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। জামান এবং হণ এই দ্যাট জাতির 
আক্রমণের ফলেই রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। 

জামান বর্বর জাতি £ জামান জাঁতর লোকেরা রোমানদের মত 
তত সভ্য ছিল না। তাই রোমানদের নিকট জামনিগণ ছল বারবৌরয়ান 
বা বর্বর। জামনিরা কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। এইসব উপজাতির 
মধ্যে ফ্রাহ্ছ, ভ্যাপ্ডাল, গথ ইত্যাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । গথেরা আবার 
দ্ঃভাগে বিভন্ত ছিল_-ভাসগথ ও অস্ট্রোগথ । 

হঃণদের কথা £ হণরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাত । 
তারা মঙ্গোলশর গোষ্ঠীর শাখা । তাদের না ছিল ঘরবাড়ী, না ছিল চাষ- 
বাস। খেয়ালের বশে তারা চলত | যখন যোঁদকে খেয়াল হত সেই দিকেই 
ঘোড়া ছ?টিয়ে দিত। ঘোড়ার পিঠেই তাদের বেশীরভাগ সময় কাটত ৷ 
তাই অশ্ব চালনায় তারা ছিল খুব পট; । তারা তীর-ধনুকে সজ্জিত হয়ে 
যুদ্ধ করত । 

হূণরা দেখতে ছিল বেটে ও কদাকার। তাদের মাথায় ছল কালো 
লম্বা লদ্বা চুল। তাদের নাক ছিল চ্যাপ্টা আর চোখ দুটি খুব ছোট এবং 
গর্তে বসা ৷ তাদের গায়ের রঙ ছল পীত--তাই তাদের বলা হত পীত 
হণ। তাদের দ্বভাব ছিল হি ও নিষ্টুর। ইতিহাসে তাদের নষ্টররতার 
কোন তুলনা নেই। শোনা যায় তারা অট্হাঁস করতে করতে স্ত্রীলোক 
ও শিশুদের পর্যন্ত পায়ের তলায় [পিষে হত্যা করত। তারা নর মাংস 
বৃখতেও কৃণিত হত না? 


৬ ইতিহাস কথা-_ছ্িতীয় ভাগ 


দেশান্তর গমন £ এই প্রসঙ্গে একাঁটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ 
এতহাসিকেরা বলেন, এট মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমনের যৃগ। এই 
সময়ে এক একটি জামনি উপজাতি তাদের সমস্ত পাবার ও গৃহপালিত 
পশুদের নিয়ে ঘোড়ায় টানা ‘ওয়াগন’ গাড়ীতে মালপন্র চাপিয়ে এক অঞ্চল 
থেকে আর এক অঞ্চলে উঠে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করত। খাদ্যের অভাবই 
এই স্থান ত্যাগের প্রধান কারণ। তাছাড়া ইউরোপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের 


সে: ্ 
জার্মানদের মাইগ্রেশন বা দ্রেশান্তর গমন 


চেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জাম ও জলবায়ু; ছিল আরও ভাল। তাই 
খাদ্যের লোভে এবং বসবাসের স্যাঁবধার জন্য তারা রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম 
দিকে অগ্রসর হল। রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত দেশে প্রথমে তারা বসাঁতি 
শর করল। এই সময়ে দর্ধর্য হণ জাতি এসে পিছন থেকে জামনিদের 
তাড়া করল। জামানদের চেয়েও ভীষণ ভয়ৎ্কর ছিল এই হণ জাতি। 
দদন্তি হণদের ভয়ে ভাঁত হয়ে ভাঁসগথ নামে একটি জামান সম্প্রদায় 
রোম সান্তাজ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হল। পরে অন্যান্য জামান জাতিগ:লও, 
রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছল। 

রোমের পতন ঃ ৪৭৬ ধাীণ্টাব্দে অষ্ট্রোগথদের নেতা ওডোয়েসার' 
পশ্চিমাঞ্চলের রোমসম্রাট রোমুলাস অগষ্টাসকে সিংহাসন্চ্যত করে নিজেই 
সেখানকার সম্রাট হলেন। তখন পরবার্চলের রোম সম্রাট ছিলেন জেনো । 
এই সময়ে রোমানদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, সাম্রাজ্যের পশ্চিম ও পাব" 


পাঁশচম ইউরোপে মধ্যযুগ EY 


অঞ্চলে দুজন সম্রাট দেশ শাসন করতেন । এই অবদ্থার পংবণ্িলের সম্রাট 
জেনো পাঁশ্িমাঞ্চলের নতুন সম্রাট ওডেয়েসারকে তাঁর প্রীতীনাঁধ হিসাবে 
মেনে নিলেন । ফলে পশ্চিম ও পূর্ব রোম পুনরায় একই সম্রাটের অধীনে 
এবং একই আইনের শাসনে 'মাঁলত হল। উভয় ক্ষেত্রে একই রোমন আইন 
চাল: রইল ৷ কিন্তু তা হলেও এই সময় থেকে ইউরোপের ইতিহাসে 
রোমের আঁধপত্য শেষ হয়। 

এলারকের রোম আক্রমণ £ এলারিক ছিলেন ভীসগথদের নেতা । 
অনেকাঁদন থেকেই তান রোমের ধন-সম্পদ লঃ্ঠনের কথা ভাবাছিলেন। 
তাই কয়েকবার [তান রোম নগর অবরোধ করোঁছলেন। পরে [তান রোমে 
প্রবেশ করে তাঁর সৈন্যগণকে নগর ল:ণ্ঠন করতে আদেশ দেন। কয়েকাঁদন 
ধরে এই লুণ্ঠন চলোছল | 

ভীসগথরা প্রথমেই রোমের বিরাট বিরাট শস্যাগার ও পোশাক 
পারচ্ছদের দোকান গীল লন করল। তারা রোমানাদর বড় বড় 
অট্টালিকা ও এগযীলর দেওয়ালে ও মেঝেতে নানা রকম কারুকার্য দেখে 
অবাক হয়ে যায়'। এলারক রোমানদের অট্টরালকাগহীল পাঁড়য়া ছারখার 
করে ফেললেন । এলারিক রোম থেকে প্রচুর সোনা, রুপা এবং মূল্যবান 
পোশাক-পারচ্ছদ গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে গেলেন। কাঁথত আছে, 
রোম হল লঃ | 

' কারণ তান খীপ্টান ছিলেন । 

হণ-নেতা এটিলা £ হীতমধ্যে হণরা মধ্য ইউরোপ আঁধকার করে 
রোম সীমান্তে এসে হানা 'দিল। হণদের নেতা ছিলেন এটলা। তাঁর 
রাজ্য মধ্য-ইউরোপ থেকে কাঁদ্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিদ্ত্ত ছিল । 

হূণ-নেতা এটলা ছিলেন দরধর্য বীর। সাধারণ হগদের চাইতে, 
তাঁর চেহারা ছিল খুব কদাকার । বেটে আর মোটা, চ্যাপ্টা নাক, কোটর 
গত চোখ, কালো রং, প্রকাণ্ড মাথা_ সব মালয়ে একটা বিশ্রী রকমে 
চেহারা । দিনরাত ঘোড়ার পিঠে থেকে তাঁর পা দুট ধনুকের মত বেত 
গিরোছিল। এটলার চেহারা ছিল যেমন কাধাঁসৎ তাঁর স্বভাবও ছল তেম 
হিংস্র ।“দয়া-মায়া কাকে বলে তা তান জানতেন না ! তান তাঁর শব্ধ) 


৮ হীতহাস কথা-_ছ্িতণয় ভাগ 


নাবচারে হত্যা করতেন ৷ এটিলার নাম শুনে সব লোক ভয়ে আঁতকে 
উঠবে, এই ছিল তার জীবনের আকাথ্থা । লোকে এই দানব প্রকার 
লোকটির নাম রেখোছল-__ভিগবানের, অভিশাপ’ । 

এটিলার রোম আক্রমণ £ এটিলা কিছুদিন রোম সাম্রাজ্যে উৎপাত 
করলেন । তারপর তান তাঁর বিশাল হণ-বাহিনণ নিয়ে ৪৫১ খীণ্টাব্দে 
গল (বর্তমান ফ্রান্স ) আক্ৰমণ করেন। এই সময়ে রোমানরা আর 


ভাসগথরা একক্র হয়ে এটলাকে পরাজিত করে। তাতে দমে না গিয়ে 
তিনি ইটালী আক্রমণ করলেন এবং সেখানকার ঘরবাডী পাড়িয়ে ছারখার 
করে দিলেন। তারপর তাঁর রোম অধিকার করার ইচ্ছা হল। কিন্তু 
পশ্চিম ইউরোপের প্রাচ্টানদের ধমগন্র; পোপের অনুরোধে তান রোম 
সম্রাটদের সগ্গে সান্ধি করেন এবং বহু ধন-রত নিয়ে ফিরে যান। এর 
কিছুদিন পরে ৪6৩ খাঁণ্টাব্দে তাঁর মত্যু হয়। কালরুমে হূণরা ইউরোপের 
অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশে যায় । 

জেইসোরকের রোম আক্রমণ £ এটিলার মৃত্যুর পরেও রোমের 
দঃভোগ কিন্তু রয়েই গেল। এই সময়ে আবার ভ্যাপ্ডালগণও উত্তর আফিকা 
খেকে সমদ্্ পার হয়ে এসে রোম সাগ্রাজ্য আক্রমণ করোছিল ৷ ভ্যাণ্ডালদের 
নেতা ছিলেন জেইসোরিক। তিনি ৪৫৪ ধাঁষ্টাব্দে রোম নগর লুণ্ঠন করেন 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যবুগ ৯ 


এবং সেখানকার বড় বড় অট্টালিকা আগুন লাগিয়ে পড়িয়ে দেন । জেই- 
সেরিক রোম থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে যান। ভ্যাপ্ডালদের আক্রমণের 
পর থেকেই রোম একেবারে সবস্বান্ত হয়ে পড়ে । 

জামানদের সমাজ, শাসন ও ধর্ম ই রোমানদের সংস্পর্শে আসার 
আগে জামনিদের কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না। রোমান সেনাপাঁতি 
জ:লিয়াস ণজার তাঁর “জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে সর্বপ্রথম জামনিদের সম্বন্ধে 
বিভিন্ন কাহিনী*লিখে রেখে যান। সাঁজারের পর বিখ্যাত এীতহাসিক 
ট্যাসটাস জামনি জাতি সন্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখোঁছলেন। এই সব গ্রন্থ 
থেকেই আমরা জামনিদের সমাজ, শাসন ও ধর্মে'র কথা জানতে পারি। 

জামনিরা দেখতে ছল লম্বা ও শা্তুশালী। তাদের চুল ছিল লালচে 
আর চোখের তারা ছিল গভীর নীল। তারা আর গোষ্ঠীর ভাষা বলত । 
তারা গ্রামে বাস করত, গ্রামের চারিদিকে ছিল তাদের চাষের জীম। গ্রামের 
নিরাপত্তার জন্য গ্রামের চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকত তারা খড়ে ছাওয়া 
মাটির ঘরে বাস করত। চাববাস করে, মূগরা করে, মাছ ধরে ও 
পশুপালন করে তারা জীবিকা নিবহি করত । তারা ঘব, গম ও আপেলের 
চাষ করত। গর» ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও শকর ছিল তাদের গৃহপালিত 
জন্তু। চাষের কাজে তারা বলদে টানা লাঙ্গল ব্যবহার 
করত। তারা ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করত । জয়া 
খেলা ও রথচালনা ছিল তাদের প্রিয় খেলা ৷ 

জামান জাতির লোকেরা ছিল অসাম সাহসী । 
তারা যুদ্ধ করতে ভালবাসত ৷ তাদের সেনাবাহিনীতে 
অশ্বারোহী, রথারোহণ ও পদাতিক সৈন্য ছিল। বশ, 
কূঠার আর তরবারি ছিল তাদের প্রধান অন্ত । যুদ্ধের 
সময় তারা মাথায় চামড়ার শিরস্ত্রাণ আর দেহে চামড়ার 
ঢাল ব্যবহার করত। 

জামানরা স্মীজাতিকে খুব সম্মান করত। তাদের জার্মান যোদ্ধা 
মেয়েরাও ছিল খুব সাহসাঁ। মেয়েরা যন্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে 


“পর্ষদের উৎসাহ দিত। 


১০ ইতিহাস কথা__দ্ধিতীয় ভাগ 


জামান জাঁতর লোকেরা বাভন্ন দলে বিভন্ত ছিল। প্রত্যেকটি দলকে 
এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করতে হত! এক একটি দল আবার বিভন্ত 
ছিল ছোট ছোট দলে ৷ এগযীলর মধো সবচেয়ে ছোট ছিল গ্রাম । প্রত্যেক 
গ্রামের একটি 1নজদ্ব সভা ছিল। গ্রামের উপরের অংশের নাম ছিল 
‘হাণ্ড্রেড’ বা শতক । প্রত্যেক হাণ্ড্রেডে একটি করে সাঁমাঁত থাকত। 
দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক ফ্বাধীন লোক নয়ে জন পাঁরষদ গঠিত ছিল। জন 
পাঁরঘদের ক্ষমতা ছিল অপ্রাতহত। জন পাঁরষদ দেশের রাজা নির্বচন 
করত। রাজা গোড়ার দিকে ছিলেন দলপাঁত ও য:দ্ধ নায়ক। পরে তাঁর 
ক্ষমতা বেড়ে যায়। দলপাঁতর পারবারবর্গ ও সমাজের 'বাঁভল্ন অংশের, 
নেতাদের নিয়ে আভজাত শ্রেণী গাঠত ছিল। তাদের নাচে ছিল দ্বাধীন,। 
জনসাধারণ ও “সার্ক” নামে ভ্বীমদাস শ্রেণী ৷ 


জামনিদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল সরল ও গভীর। জাম্নিদের যুদ্ধের 
দেবতা ছিলেন ওডেন, থর ইত্যাদি। ওডেন দেবতার নাম থেকে ' 


ওয়েডনেসূডে এবং থর দেবতার নাম থেকে থার্সডে প্রভাত দিনের 
নামকরণ হয়েছে। জামনিদের কোন কোন দল ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ 
করোছিল। 


জামনিদ্বের বসাঁত দ্থাপন ও রোমানদের সহিত অবস্থান £ 
এইভাবে জামনি উপজাতিগণ্ল রোম সাগ্রাজযের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি 
স্থাপন করতে সমর্থ হয়। অস্ট্রোগথরা আকার করোছল ইটালী এবং 
কা্করা অধিকার করোঁছল ফ্ান্স ও জামনীর কিছ; অংশ। 'ভীঁসগথরা 
দখল করে স্পেন এবং ভ্যাণ্ডালরা জয় করে উত্তর আঁফকা। কালকুমে 
তারা সেখানে রাজ্য স্থাপন করে। জামনিরা যখন ইতিপুবে" কখনও জোর 
করে, কখনও বা রোম সম্রাটের অনাত নিয়ে রোম সাম্রাজ্যে বসবাস করত, 
তখন থেকেই তারা রোমানদের সঙ্গে মেশে গিয়োছল। নিতো 
তাদের মধ্যে অনেবেই খ্রাঁণ্ট ধর্ম ও গ্রহণ করোছল। এলি 
রোমান ভাবধারায় সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। 
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ইতিহাস কথা_াদবতীর ভাগ 


অনুশীলনী 


1নবন্ধমনলক প্রশ্ন 

হণ জাতর একটি সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । 
এটিলা সম্বন্ধে কি জান? তাঁর রোম আক্রমণ বণনা কর। 
এলারক কে ছিলেন? তাঁর রোম আক্রমণ বর্ণনা কর। 
জেইসোঁরক কে ছিলেন । তাঁর রোম আক্রমণ সম্বন্ধে কক জান ? 
জামনিদের সমাজ, শাসন ও ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
জাম'নিদের মাইগ্রেশন বা দেশান্তর গমন সম্বন্ধে {ক জান ? 
জামনিদের বসাঁতি স্থাপন সম্বন্ধে যা জান লেখ । 

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 
হণ কাদের বলা হত ? 
ইউরোপে করেকটি বর্বর জাতির নাম উল্লেখ কর । 
এটিলা কে? 
কত খ্রাষ্টাব্দে এটিলার মৃত্য হয় ? 
ভ্যাণ্ডালদের নেতা কে ছলেন ? 
জেইসোরক কত খা্টাব্দে রোমনগর লঃণঠন করেছিলেন? 
গভাদিগথদের নেতা কে ছিলেন? 
কোন্‌ কোন গ্রন্থ থেকে জামনি জাতির পাঁরচয় পাওয়া যায় ? 
জামনিদের সমাজে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর লোক বাস করত 2 
জামনিদের দুজন যুদ্ধ দেবতার নাম উল্লেখ কর । 


বিষয়মুখ প্রশ্ন 
বাঁ দিকের ও ডান দিকের কথাগুলির মধ্যে সামঞ্জন্য দেখাও ৪__ 
ওডোয়েসার (ক) হৃণদের নেতা 
হাণ্ড্রেড্‌ (খ) ভ্যাণ্ডালদের নেতা 
এটিলা / (গ) ভাঁসগথদের নেতা | 
ফাক (ঘ) অস্ট্রোগথদের নেতা | 
এলারক (ঙ) একটি জামনি উপজাতি 


জেইসোরক (5) গ্রামের চেয়ে বড় জামনিদের একটি দল। 


= 


তৃতীয় অধ্যায় 
ইউৰোপেৰ অন্ধকার যুগের পৌরাণিক কথা 


মধ্যবগ কি সাঁত্যই অম্ধকারময় ? ঃ সারা ইউরোপ জুড়ে যখন" 
ববরদের পৈশাচিক আক্রমণ ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলছিল, তখন থেকেই 
ইউরোপের শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘোর দ:াঁদ'ন ঘাঁনয়ে এসোঁছল। 
রোমের পতনকাল থেকে যে যুগের শুরু হয় পাণ্ডিতেরা তাকে শিক্ষা 
দীক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর বলে ব্যাখ্যা করেছেন । অনেকের মতে এই 
সময়ে ইউরোপে লেখাপড়ার চর্চা প্রায় ছিল না বললেই হয়। বর্ব'র জাতির 
লোকেরা লেখাপড়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায়ান। তাদের কাজ ছিল 
শখ; লণ্ঠন আর হত্যা । জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নাতর পথে কোন সুযোগ 
তো ছিলই না বরং বাধা ছিল বেশী । অনেক এীতহাসিক তাই ইউরোপের 
মধ্যযুগের আরম্ভ কালকে (চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী ) 
অন্ধকারের যুগ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন । 

কিন্তু বাহ্যিক ভাবে এই যঃগাঁট ‘অন্ধকার যূগ' নামে চিহ্নত হলেও 
আসলে তা নয়। আলোর পিছনে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমাঁন 
অন্ধকারের পিছনেও কখনো কখনো আলোর রেখা দেখা যায়। আুতরাং 
ইউরোপে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চচা একেবারেই ছিল না, একথা স্বীকার 
করা যায় না। ইউরোপের ইতিহাসে এই সময়টা বর্বরদের আভিযান কাল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু ববরদেরও একটা নিজচ্ব ইতিহাস 
আছে। এক সময়ে এই বর্বরজাতির লোকেরাও সুসভ্য রোমানদের সঙ্গে 
মিশে গিয়োছল। ক্রমে তারাও সভ্য ও উন্নত হল। তারা নিজেদের 
রীতনীতি রোমান রাঁতিনীতির সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটা নতুন বা মিশ্র 
সভ্যতার সংষ্টি করোছিল। ইউরোপের শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্র অন্ধকারের 
মাঝেও থাঁষ্ট ধম যে ক্ষীণ আলোর রেখার সন্ধান দিয়েছে__এই কথা 
জোর দিয়েই বলা যায়। ূ 

মে খীষ্ট ধায় শিক্ষা ব্যবদ্ধা £ শ্রীন্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে 
সপ্তম শতাব্দী পৰ্যন্ত সময়ের মধ্যে দেখা যায়, ইউরোপের আধকাংশ লোকই. 


-১৪ হাঁতহাস কথা-_দ্িতীয় ভাগ 


গ্ীষ্টধে দীক্ষিত ছিল। এই সময়ে খান্টান ধর্মযাজক বা পুরোহিত 
সম্প্রদায় বিশেষ প্রভাবশালী 1ছলেন। সমাজের সকল লোকই তাঁদের 
খুব"সম্মান করত। তাঁরাই ছিলেন সমাজের একমান্র শিক্ষিত শ্রেণী । 
সেকালে যা কিছ; বিদ্যাচচাঁ তা তাঁরাই করতেন। যাজকদের একাঁট দল 


সংসার থেকে পৃথক হয়ে মঠে বাস করতেন। তাঁদের বলা হত নক বা 
সম্যাসী। আর এই মঠগীলর নাম ছিল “মনাস্টারী। মঠের অধ্যক্ষকে 
বলা হত 'আ্যাবট' বা মাধ্যক্ষ। ত্যাবটেরা সে সকল কঠোর নিয়ম-প্রণালশ 
প্রণয়ন করতেন, মঠবালী সম্যাসীদের সেগুলি পালন করে চলতে ছা 


ইউরোপের অন্ধকার যুগের পৌরাণিক কথা ১৫ 


প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে যেমন ছাত্রেরা গ:রুগ্‌হে থেকে বিদ্যাচর্চা করত 
এবং গনরদর আদেশ পালন করত, মধ্যযগের সচনাতে ইউরোপের 
মঠজীবনেও সেরকম গঢরুভান্তর অনেক কাঁহনণ শোনা যায়। একবার এক 
শিক্ষার্থী সন্যাসীকে নাক আদেশ করা হয়োছিল যে, তান যেন তাঁর 
মঠাধ্যক্ষের লাঠাট মাটিতে পুতে রাখেন এবং -যতাঁদন না এতে ফুল 
ফোটে তান যেন লাঠির গোড়ায় নিয়ামত ভাবে জল ঢেলে যান। প্রায় 
দুবছর ধরে সেই শিক্ষাথী দুরবন্তর্ নদী থেকে জল এনে প্রাতাঁদন লাঠির 
গোড়ায় জল দিতেন । তৃতীয় বছরে দেখা গেল সেই লাঠিতে ফুল 
ফ্‌টেছে। এই কাহিনী কতটুকু সত্য জানি না, তবে মঠের শিক্ষার্থীরা 
মঠাধ্যক্ষকে দেবতার মতই ভক্তি ও বিশ্বাস করতেন । 

তখনকার দিনে ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষা এই মঠগীলর চৌহাদ্দির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মঠব।সা সন্যাসীরা এখানে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও 
উপাসনা নিয়েই ব্যদ্ত থাকতেন। সন্ধ্যাসীদের আরও অনেক কাজ ছিল। 
তাঁরা নিজেরাই মঠ সংলগ জাঁমগযাল চাষ করতেন, ফুল ও ফলের বাগান 
তৈরী করতেন, সবজী ফলাতেন, মাদুর বূনতেন এবং পান্ডালাপ নকল 
করতেন। মঠের খ্রাঁষ্ট ধরায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাই এক সময়ে ইউরোপের 
সভ্যতা ও সংস্কাতর ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করোছিল। 

গ্রীষ্টান সম্যাসীদের উপদেশ £ এই সময়ে ইউরোপে যে সকল সাধ 
সন্যাসী মঠ জীবনের আদর্শ প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে সেণ্ট অগস্টাইন, 
সেপ্ট পালনস ও সেপ্ট জেরোম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁরা এবং 
আরও অনেক সন্যাসী নিজেদের উদ্যোগে ইউরোপের নানা স্থানে বহ্য 
মঠ স্থাপন করোছলেন। তাঁরা মঠবাস শিক্ষার্থীদের কাছে বহু মল্যবান 
উপদেশ প্রচার করেছেন। 

সেণ্ট অগন্টাইন চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবিভ্ত হন। তিনি 
বলতেন-_পাঁথবীর ধন, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রাতপাত্ত এগ্াীলর কিছুই মল্য 
নেই। কেননা একদিন না একদিন এগীলর বিনাশ হবেই । অতএব 

' লোভ ও হিংসা থেকে দরে থাকা প্রত্যেক মানুষেরই উচিত । 
সম্ন্যাসীরা বলতেন, ঈশ্বর নিজের আদলে মানকে সৃষ্ট করেছেন। 


১৬ ইতিহাস কথা-__দ্বিতাঁয় ভাগ 


1তাঁনই এই পাঁথবাঁটা মানুবের বাসস্থান হিসাবে দান করেছেন। মান 


ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে না। 
তাঁরা মানুবকে লোভ জয় করতে উপদেশ দিয়েছেন আর সেবাধমে* 
উদ্বুদ্ধ করেছেন । 
এইভাবে খা্টান সন্যাসীরা মানুষের দ্বভাবের হিংস্রতা দূর করতে 
চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বারবার প্রচার করেছেন, সকলেই ঈ“্বরের সন্তান । 
সুতরা? দন্ছের প্রয়োজন নেই। সন্গযাসীদের এই সমদ্ত উপদেশ বাণ 
প্রচারের ফলে শিক্ষার্থীদের মনে ভাল-মন্দ ও ন্যার়-অন্যায় সন্বন্ধে সংস্পন্ট 
ধারণা হল। ক্রমে এই ভাল-মন্দের চিন্তা শক্তি মানুষেব মনকে সুন্দর ও. 
উন্নত করল। এইভাবে মধ্যয্গের সডনাতে মঠের প্াঞ্টধ্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা 
ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিদ্তার করোছিল। 
অনঃশীলনী 
1নবন্ধম?লক প্রশ্ন 
১। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের আরম্ভকাল কি সত্যই অন্ধকারগয় 
যুগ? ব্যক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। 
২। মধ্যযুগের মঠজীবন ও খাষ্টধমী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা কর । 
৩। খ্রীষ্টান সম্নযাসীদের উপদেশগুলি আলোচনা কর । 
সংক্ষিপ্ত উত্তরনূলক প্রশ্ন 
১.।  মিনাস্টারি” কাকে বলে ? 
২। কাকে “আযাবট” বলা হ'ত ? 
৩। লেখাপড়া ছাড়া মঠে সন্নযাসীদের আর ক কি কাজ করতে হত ? 
৪। এই সময়ে মূল্যবান উপদেশ প্রচার করেছেন এমন একজন খাঁম্টান 
সন্যাসীর নাম কর। 
বিষয়মখৰ প্রশ্ন 
১। শুন্যস্থান পূর্ণ কর $= 
(ক) যাঁরা মাঠে বাস করতেন তাঁদের বলা হত __ । 
(খ) মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত __--। 
(গ) তখনকার দিনে ইউরোপের 'শক্ষা-দীক্ষা এই _--_-র চৌহদ্দির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। 
(ঘ) = বলতেন, পহাথবীর ধন, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এগযালর 
কিছুই মূল্য নেই। 


Ct > 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাইজ্যাণ্টাইল সভ্যতা 


কনস্টাণ্টিনোপল নগর প্রাতষ্ঠা £ সুবিশাল রোম সাম্রাজ্য শেষ 
পর্যন্ত দুভাগে বিভন্তু হয়ে পড়োছল । পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী 
রোমেই রইল আর পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের জন্য একটি নতুন রাজধানী 
স্থাপিত হল (৩৩০ শ্রীঃ)। এই নতুন রাজধানীর ফ্থানটি পছন্দ« 
করেছিলেন সম্রাট কনষ্ট্যাপ্টাইন। তখন থেকে অনেক দিন পর্যন্ত এই 
ম্থানটিকে বলা হত কনণ্টার্টনোপল। এর বর্তমান নাম ইস্তাম্কল। 
ম্থানাট এখন তুরস্কের অন্তর্গত । ৃ 

পূর্বে এই স্থানটি ছিল গ্রীকদের একটি উপানিবেশ। তখন একে 
বলা হত বাইজ্যাণ্টিয়াম। এইজন্য পর্ব রোম সাম্রাজ্যের তার এক নাম 


= 


॥ 


বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য। বলকান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়ামিশর 

প্রভীত এই সাম্রাজ্যের অন্তভ4ক ছিল। এই সব দেশে বিভন্ন জাতি, 

বাভিন্ন ভাষা ও বাভন্ন ধর্মের লোক বাস করত। সাম্রাজ্যের রাজধানী 

কনপ্টাণ্টিনোপল ছিল দ;ভেদ্য এবং শত্রুর অগম্য। সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা 
ইত (২য়)_২ 


| 


১৮ ইতিহাস কথা__্বিতীয় ভাগ 


ছিল কঠোর। সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদের প্রাচ্যের জন্য তখন 
কনন্টান্টিনোপলের সুনাম চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়ৌছল' . পরবতর্ণকালে 
শন্তুর আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন কমে আসে এবং তা রাজধানী 
কনস্টাণ্টিনোপল ও তার পাশ্ব'বতাঁ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেখ, তব; 
.পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরেও বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্য প্রায় এক 
হাজার বছর স্থায়ী হয়োছল। 

ক্রীণ্টধর্মের প্রচার £ প্রীশ্টধর্ম গ্রহণ সম্রাট কনন্ট্যাপ্টাইনের আর 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। খ্রীপ্ধ্ম প্রচার করতে গিয়ে প্রথম প্রথম 
গ্রপ্টানদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়োঁছল ৷. খ্ী্টের মত্যুর 
শতনশ" বছর পরে সম্রাট কনস্ট্যাপ্টাইন যখন খীপ্টধর্ম গ্রহণ করলেন তখন 
থেকেই প্রাপ্টানদের দ:ঃখের দিনের অবসান ঘটল,। এর পর খ্ৰীষ্টধর্ম 
বাইজ্যাণ্টাইন সাগ্রাজোর রাজকীয় ধর্মে পরিণত হল এবং ক্রমে সাম্রাজ্যের 
সবর ছাড়িয়ে পড়ল । 

সম্রাট জা্টানয়ান (৫২৭ থীঃ__&৬৫ থীঃ)3 বাইজ্যাপ্টাইন 
সাম্রাজ্যের সম্রাটগণের মধ্যে জাস্টানয়ান ছিলেন নর্বশ্রেষ্ঠ |. শিক্ষা, সংস্কীতি 
ও সামারক শান্তর প্‌নরাঁবভাবের জন্য তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তান ৫২৭ খাঁন্টাবেদ বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তান হীলারয়ার এক চাষী পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করোছলেন। পরে নিজের 
বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে তান পাঁখবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে বিখ্যাত 
হন'। রাজকার্ে তাঁর তীক্ষ দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল। তাছাড়া শিল্প, 
সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর গভীর অন:রাগ ছিল। তাঁর পাঁরপ্রম 


করবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ । না যায়, শেষ জীবনে র 


ঘুমাবার দরকার হত না। সাধারণ লোক তাই মনে করত যে, কোন 


রড আত্মা নিয় তার, উপর ভর করেছে। 

জাস্টানয়ান রোম সাম্রাজ্যের লপ্ত গোঁরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা 
করোছলেন। তানি আর একবার পর্ব ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যকে একত্র 
করতে চেয়োছলেন। তন ভ্যাপ্ডালদের হাত থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং 
গথদের হাত থেকে ইটালির কিছ; অংশ উদ্ধার করোছলেন। ভীঁসগথদের 


বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা ১৯ 


হাত থেকে তিনি দক্ষিণ স্পেন জয় করোছিলেন। এইভাবে তানি বর্ব'রদের 
কাছ থেকে কয়েকাঁট স্থান অধিকার 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পর্ব 
সীমান্তে পারস্য সম্রাটদের সঙ্গে 
জাপ্টিনয়ান একাধিকবার যুদ্ধ 
-করেছিলেন। এই সব যুদ্ধে তিনি 
বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। 
জাস্টানয়ানের বিভিন্ন যুদ্ধের 
কাহিনীতে তার এক সুযোগ্য 
সেনাপাতি বোলসারিয়াসের কৃতিত্ব 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বেলিসারিয়াস য় 
ছিলেন একজন বিখ্যাত রণনায়ক। বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা 
প্রাতষ্ঠায় তান খাব গুরত্বপূর্ণ ভ্‌মিকা গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তার 
জন্যই তান শেষ জীবনে সম্রাটের ঈষার কারণ হয়ে উঠোঁছলেন। 
আইন-সংস্কার ঃ জাস্টানয়ানের সর্বশ্রেণ্ কীতি" হল রোমান আইনের 
সংকার সাধন। রোমানরা দিনের পর দিন শাসনকা্ের স্াবধার জন্য 
নানারকম আইন রচনা করেছে। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভন্ন 
আইন প্রচলিত ছিল। জাস্টানয়ান সুযোগ্য আইনাবদদের একটি কাটি 
নিয্যন্ত করেন। তান তাঁদের সাহায্যে রোমান জাতির মধ্যে প্রচলিত সমস্ত 
আইন সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । এই লিপিবদ্ধ আইনগ্যাঁল 
জান্টানয়ান বিধি বা 'জাস্টিনিয়ান কোড’ নামে বিখ্যাত। জাস্টিনিয়ানের 
বিধি আজও সভ্যজগতের আইন প্রণেতাদের কাছে আদর্শ‘ হয়ে আছে। 
-পাঁথবীর বহু দেশ তাঁর আইনের মূলনীতি অনুসরণ করে চলে। 
স্থাপত্য ও িন্রকলার পঙ্ঠপোবকতা £  স্থাপত্যশিজ্পে 
বাইজ্যাণ্টাইনের শিল্পীরা খুব দক্ষতার পাঁরুয় রেখে গেছে। জাস্টীনয়ানের 
উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহ: প্রাসাদ, গিজা, 
সেতু, জানাগার ও দ্গ্গ নামত হয়োছল। তাঁরই আদেশে রাজধানণ 


কনন্টাপ্টিনোপলে মার্কেল পাথরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, ধনীদের বিশাল 


২০ ইতিহাস কথা-_দ্িতীয় ভাগ 


অট্টালিকা, অপূর্ব কারুকার্য খাঁচত গজা এবং অসংখ্য মর্মর মতি” 
স্থাপিত হয়েছিল। সেখানকার সেণ্ট সোফিয়া গিজাঁটি স্থাপত্য শিল্পের 
এক অপূর্ব নিদর্শন ৷. প্রায় পাঁচ বছর ধরে দশ হাজার লোক এই গিজাঁটি 
শনর্ণি করোঁছল ৷. গিজরি ভিতরে দুশ সত্তর ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড 
হলঘর ছিল। সোনা, রুপা এবং নানা রং-এর পাথরের উপর কার;কার্ঘ 


lat ee 


লে ক 


করে i গিজাটিকে সুসাঁজ্জত করা হয়োছল। গিজাঁটি বাইজ্যাণ্টাইন' 
শিষ্পীদের একটি অতুলনীয় কাঁত‘। এখানকার রাজপ্রাসাদ ছিল অপর 
প্রাসাদগ7ালকে নানাবর্ণের মল্যবান পাথর ও মোটা সোনার পাত দিয়ে 
অলৎকৃত করা হয়োছল। শোনা যায়, সোনার গাছ, রতুখাচত ফুল, সোনার, 
> | পাখা ইত্যাদি আসাদ-উদ্যানের_সোন্দর্য বুদ্ধ করত। রাজপ্রাসাদের 
সম্মুখে 'ছিল ক্রীড়া-রঙ্গশালা । এইগনীলকে বলা হত ণহপোড্রোম' । সবচেয়ে। 
বড় হিপোদ্রোমটি ছিল কনস্টাণ্টিনোপলে। এইগনীল দেখতে ছিল রোমের: 
কলোপিয়ামের মত। এখানে প্রায় এক হাজার লোক একসঙ্গে বসে রথ. 
চালনার প্রাতিযোগতা উপভোগ করত । এই খেলাকে কেন্দ্র করে দলাদাঁল: 
পাঠিত ন্ট হত। তার মধ্যে নীল দল ও সবুজ দলই ছিল প্রধান ।, 

রঃ জাটিনয়ান ছিলেন নীল দলের সমর্থক। 


বাইজ্যাপ্টাইন সভ্যতা ২১ 


বাইজ্যাপ্টাইন চিন্রকলাও খুব উন্নাত লাভ করোছিল। এই সময়ে 
প্রাসাদ প্রভৃতির অলৎকরণে 
মোজাইক শিল্পের বিশেষ 
উৎকর্ষ দেখাযায়। নানারকম 
রঙ্গীন পাথর সাজিয়ে 
অপরূপ চিত্র রচনাকে 
মোজাইক শিল্প বলা হয়। 
গিজরি গম্বজের ভিতরের 
শদকে সাধারণতঃ খান্টের ও 
তাঁর শিষাদের চিত্র থাকত। 
আবার এইসব চিত্রে সোনা, 
রূপা, মাঁণম্স্তার কাজও 
থাকত । সাম্রাজ্যের বাইরেও 
এই মোজাইক চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া এখানকার শিপ্পীরা 
হাতার দাঁতের উপর খোদাইয়ের কাজে, মীনে করার কাজে, সুতার 
কাপড়ে নকশার কাজে এবং আরও ছোটখাট শিষ্প-কাজে বিশেষ দক্ষতা 
অর্জন করেছিল। 
ব্যবসা-বাণিজ্য £ বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বহদ্দর 
শবন্তৃত। চীন, ভারতব+ সিংহল, আরব, মিশর প্রভৃতি দেশের সাঁহত 
তাদের বাণিজ্য ছিল । স্থলপথে চীনে যাওয়ার রাস্তা তখন পারস্য দেশীয় 
শব্দের আঁধকারে। তাই বাইজ্যাণ্টাইন বাঁণকেরা ভারতবর্ষ ও চীনের 
পণ্যসামগ্রণ আমদানি করত লোহত সাগরের পথে । সম:দ্রপথে সব সময় 
বাইজ্যাণ্টাইন বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করত । স্থলপথেও যাতে চীনের 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায় সেজন্য সম্রাট জাস্টানয়ান কৃষ্ণ সাগরের 
তাঁর দিয়ে একটি নতুন পথের ব্যবদ্থা করোছিলেন। বাইজ্যাণ্টাইন 
বাঁণকেরা তিনটি মহাদেশের সাঁহতই মালপত্র কেনা-ব্চো করতে পারত। 
তারা আবাসানয়া ও মিশর থেকে আনত হাতার দাঁতের নামত সামগ্রী ; 
ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে আনত মিহি কাপড়, নানা রকম 
%.০-৮৮৮ ৬ এত 
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ও শস্য , রাশিয়া থেকে আনত মোম, মধু ও পশম। আর চীন দেশ 
থেকে আনত গ্টপোকা থেকেই এখানে রেশম-শিশ্পের সৃষ্টি হয়। 
সে যুগে চীন ছাড়া অন্য কোন দেশে রেশমের কাপড় তৈরী হত না। 
কেননা যে গ্টপোকা থেকে রেশমের চাষ হত চীন দেশের, 
লোকেরা সেগীল অন্য দেশে নিতে দিত না। কথিত আছে, চনে 
বেড়াতে গিয়ে দ:জন পারস্য দেশীয় সন্যাসী কিছ; গট পোকা চুরি 
করে কনস্টাপ্টিনোপলে নিয়ে এসৌছলেন। তারপর থেকেই সেখানে রেশম 
শিল্প গড়ে উঠে। 

সভ্যতা ও সংস্কাত ঃ বাইজ্যাণ্টাইন সম্রাটগণ ছিলেন জাঁকজমক ও 
এ্বর্য প্রিয় । তাঁদের জাঁক-জমক দেখে সেঘঃগের লোকের বিস্ময় সৃষ্টি 
করত। সারা বছরই সম্রাটের দরবারে উৎসব চলত | নানা রাজ্যের দত 
এসে এইসব উৎসবে যোগদান করতেন। সোনার গাছপালা, সোনার পশ;- 
পাখী ও মাঁণিম্স্তার ফল-ফুল দিয়ে উৎসব মণ্ডপ সাজানো হত। এগলির' 
মধ্যে কয়েকটি অদ্ভুত জিনিষ চোখে পড়ত। কয়েকটি সোনার সিংহ এমন, 
কৌশলে তৈরাঁ ছিল যে সেগালি গজন করতে পারত। সোনার পাখা 
সোনার গাছে গান গাইত। আর ছিল ফন্ত্রচালিত একটি অদ্ভুত ঘাঁড়। 


রাজপদর*্ষ ও সভাসদগণ কারুকার্য মণ্ডিত জমকালো পোশাক পরিধান" 


করতেন। তাঁদের পোশাক দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। বাস্তাঁবকই 
বাইজ্যাপ্টাইন রাজদরবারের শোভা ও আড়ম্বর ইতিহাস প্রাসদ্ধ হয়ে আছে। 
বাইজ্যান্টাইন ছিল সেষগে সভ্যতা ও সংস্কাতির একটি প্রধান কেন্দ্র । 
নানারকম আমোদ-প্রমোদ, সংগীত, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল নাগাঁরক- 
জীবনের অং্গ। প্রাচীন গ্রীসের অন*সরণ করে এখানে মশাল হস্তে দৌড় 
প্রাতযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। 


এইসব আডদ্বর ছাড়াও বাইজ্যাপ্টাইন সাম্রাজ্যে তখন সাহিত্য দশণন ও, 
বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নাত হয়োছিল। 


কনস্টাণ্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, 
এথেন্স ও এন্টিওক__এই চার জায়গায় তখন চারটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল৷. 
নামকরা অধ্যাপকেরা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। প্রি্চিয়ান' 
নামে কনষ্টাণ্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ল্যাটিন ও গ্রীক 


ত 


বাইজ্যাণ্টাইন সভ্যতা ২৩ 


ভাষায় একখানি বিখ্যাত গ্রামার বই রচনা করোছলেন। কাঁব মুসাউস ও 
কাব অগাসাথয়াস রচনা করোছলেন বহ: সঙ্গীত ও কাঁবতা । 

গ্রীক এ্রীতহাঁসক হেরোডেটাসের অনুসরণে বাইজ্যাণ্টাইনের 
ধীতহাসিকগণ বহু হীতহাস বই লিখোছলেন। এীতহাসকদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইউনাপিয়াস, জোসিমাস, সক্রেটিস ও প্রোকোপয়াস। 
ইউনাপিয়াস সম্পাট জান্টানয়ান সম্বন্ধে লিখেছেন। তান সম্রাটের খুব গুণ 
কীর্তন করেছেন । জোঁসমাস রোম সাম্রাজ্যের ইীতহাস রচনা করেছিলেন। 
সক্লোটস লিখোঁছলেন চার্চের ইতিহাস আর প্রোকোপয়াস লিখোছলেন 
সমসামায়ক যুদ্ধের ইতিহাস । তান নিজেও বোলসারয়াসের সঙ্গে 
কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন৷ এইসব ইতিহাস বাইজ্যাণ্টাইন সাহত্যকে 
বেশ সমন্ধ করেছে । 

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে দর্শন শান্তেরও খুব উন্নীত হয়োছল। 
আলেকজান্দ্রয়া বিশ্বাঁবদ্যালয়ে হিপাটয়া নামে একজন মাঁহলা দর্শন 
শাদ্দের অধ্যাপিকা ছিলেন। দর্শন শাদ্তে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তান 
{ সকলের প্রশংসা অন করেছিলেন । এমন বিদুবী মাহলাকেও শেষ পর্যন্ত 
| অমান্যাঘক নিযা্তিন সহ্য করে মৃত্যু বরণ করতে হয়োঁছল । 
| সাহিত্য ও দর্শন ছাড়া এই সময়ে বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানেরও 
| যথেষ্ট উন্নাত হয়োছিল। চিঁকৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
| আটিয়াস, গাঁরবাঁসিয়াস ও আলেকজাণ্ডার। তাঁদের রচিত চিকিৎসা- 
| শান্বগ্ীল ছিল খুব মল্যবান। আ্যাটিয়াস ছিলেন জান্টানিয়ানের রাজসভার 
একজন চিকৎসক। তান মানবদেহের অগ্গচ্ছেদের প্রাক্িয়া সম্বন্ধে 
একখান বিখ্যাত বই লিখোঁছলেন। 

বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যে রসায়ন শান্্র ও জ্যোতিষ শাস্দ্েও চর্চা ছিল। 
| চুন ও পারদ মিশিয়ে তারা তরল জাতীয় আগুনের একপ্রকার উপকরণ 
তৈরী করতে পারত! একে বলা হত 'গ্রীক-আঁগ' বা “গ্রীক ফায়ার । 
| যুদ্ধের সময় অন্যান্য উপকরণের সঞ্গে বাইজ্যাণ্টাইন সৈন্যরা এক গ্রীক- 
| আগনি’ নামক দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করত । প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজে বসান 
| থাকত একাঁট করে নল । সেই নল দিয়েই শত্রুর জাহাজে নিক্ষেপ করা' হত 
] 
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তরল পদার্থাট যাহা পড়বার সংগে সংগেই আগুন জলে উঠতো । এইজন্য 
জলয্‌দ্ধে তারা অজেয় হয়ে উঠোঁছল | একদিকে বিপুল সামারক শক্তি 
আর অন্যাদকে বাণিজ্য সম্ভার-এর ফলেই বাইজ্যাণ্টাইনে সভ্যতা ও 
সংচ্কতর এমন চরম বিকাশ সম্ভব হয়োছিল। 
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কালক্রম 
কনপ্টান্টনোপল নগর প্রাতগ্ঠা ৩৩০ গ্রাঃ 
জান্টানয়ানের রাজতবকাল ৫২৭ খ্রীঃ-_-6৬৫ প্রাঃ 


অনুশীলনী 
1নবম্ধমূলক প্রশ্ন 
কনপ্টাণ্টনোপল নগরের বরণ দাও । 
জাস্টিনিয়ানের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
টানয়ানের আইন সংস্কার সম্বন্ধে কি জান ? 
বাইজ্যাপ্টাইন সাম্রাজ্যের স্থাপত্য ও চিন্রকলার একটি বিবরণ দাও। 
বাইজ্যাণ্ডাইন সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য বিরুপ ছিল ? 
বাইজ্যান্টাইন সভ্যতা ও সংস্কাঁত সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
স্ধাক্ষপ্ত উত্তরম[লক প্রশ্ন 
কনস্টাণ্টিনোপল নগর কে প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন ? 
বাইজাণ্টাইন সম্রাউগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন ? 
জাদ্টানন্নানের সেনাপাঁত কে ছিলেন 2 
বাইজ্যান্টাইন স্থাপত্য শিল্পের সবশশ্রেষ্ঠ নদশ'ন কি 2 
‘জাস্টিনিয়ান কোড’ বলতে কি বুঝায় 2 
মোজাইক শিল্প কাকে বলে ? 
বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজ্যের কয়েকজন 'চাঁকংসা-বজ্ঞানীর নাম কর। 
বিষয়মুখণ প্রশ্ন 
সঠিক উত্তরটির পাশে ‘/? চিহ্ন বসাও £ঃ_ 
কনস্টাণ্টনোপল নগর প্রতিষ্ঠিত হর ( ৩৩০ খ্রাঃ|৪৭৬ খ্রীঃ )। 
প্রীষ্টধকে বাইজ্যাপ্টাইন সাম্রাজের রাজকীয় ধর্মে পারণত করোছিলেন 


( জাস্টানয়ান|কনস্টাপ্টাইন )। 


কনস্টাপ্টিনোপলের ক্রীড়া রঙ্গশালাকে বলা হত ( হিপোড্রোম। 


কলোসয়াম )। 
জাস্টানয়ানের রাজসভায় চিকিৎসক ছিলেন ( আলেকজাণ্ডার] 


আযটিয়াস )। 
ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার গ্রামার বই রচনা করেছিলেন ( মসাউস! 
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পণ্চম অধ্যায় 
ইসলাম ও তার প্রভাব 

হজরত মহন্মদের পূর্বে আরবের অবস্থা £ এশিয়া মহাদেশের 
পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আরব এক বিরাট মরুভামর দেশ । সেখানে সমদ্রের 
খারে সামান্য কিছু জায়গায় চাষবাস চলত । আর সারা দেশময় শুধ: বালি 
আর বালি। সেখানে লোকজনও বাস করত কম। যারা ছিল তাদের 
সবাই প্রায় যাযাবর । আরবদের মধ্যে এতটুকুও একতা ছিল না। তারা 
বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভন্ত ছিল। আর সে সব দল-উপদলের মধ্যে 
মারামারি, খুনো-খ্বীনর অন্ত ছিল না। খুনের বদলা খুন_-এই ছিল 
তাদের প্রচলিত রীতি । ফলে তাদের বগড়া-বিবাদ কখনও িটত না। বংশ 
পরম্পরায় তাদের [বিবাদ চলত ৷ তদের মধ্যে তখন দাস প্রথা বিশেষ ভাবে 
প্রচালত ছিল। সামান্য অপরাধে দাস-দাসীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করা 
হত । দেশে মদ্যপান, জয়াখেলা, লুটপাট অবাধে চলত । 


লোক শহরে থেকে ব্যবসা-বাঁণজ্য করত। 
যাতায়াত এবং মালপত্র পাঁরবহণে উটই ছিল তাদের একমাত্র সম্বল। 
আরবগণ চিরদিনই খুব আতাঁথ বৎসল । আঁতাঁথ এলে পরম শন্নুকেও 
তারা সমাদরে আপ্যায়ণ করত | গান ও কবিতা তারা খুব ভালবাসত। 


আরবের এক শ্রেণীর 
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তারা বাভিন্ন দেব-দেবীর পুজা করত! সেখানে গাছ, পাথর প্রভীতির 
পজারও প্রচলন ছিল। তবে সবচেয়ে তারা ভান্তু করত আল্লাহকে । 
মক্কা শহরে আল্লাহ্‌র মসাঁজদাঁট ছিল কালো পাথরের । আরবী ভাবায় 
পাথরের মসাঁজদকে বলে “কাবা; ৷ সারা দেশে আর কোন পাথরের মসাঁজদ 
ছিল না। মক্কার কাবা ছিল সবচেয়ে পাঁবন্র তীর্থ । এখানকার সেবায়েত 
ছিলেন সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের লোকেরা ৷ দেশের সাধারণ লোক তাঁদের 
খুব শ্রদ্ধা করত ৷ 

হজরত মহুম্মদ্বের জীবনী £ (৫৭০ প্রীঃ-৬৩২ খ্াঃ ) উত্তর ভারতে 
যখন সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজত্ব করাছিলেন, তখন আরব দেশে ‘ইসলাম’ নামে 
এক নতুন ধর্মের প্রবতনি হয় । এই ধর্মের প্রবর্তক হলেন হজরত মহম্মদ ॥ 
হজরত মহম্মদ ৫৭০ খরপ্টাব্দে আরবের স্াবখ্যাত কোরেশ বংশে জন্ম গ্রহণ' 
করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদ:ল্লা আর মাতার নাম ছিল আমিনা । 
হজরতের জন্মের প্‌বেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। শৈশবে তাঁর মাতাও৷ 
মারা যান। িতৃমাতৃহীন হজরত তখন তাঁর পিতৃব্য আব্তালিবের নিকটে, 
লালিত পালিত হন। আব্তালিব ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আরবের 
বাভিন্ন অঞ্চলে পাঁরভ্রমণ করতেন। পিতৃব্যের নিকট থেকে মহদ্মদও তাই 
নানা স্থানে ভ্রমণ করবার যোগ পান। এই সময়ে আরববাসীর 
অজ্ঞানতা ও কসংপকারগণীল তান বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। পশচশ 
বছর বয়সে তান খাদিজা নায়ী এক ধনগ বিধবা মাহলাকে বিবাহ করেন। 
তখন থেকে তাঁর জীবনে সচ্ছলতা আসে। কিছুকাল পরে ফতিমা নামে 
তাঁদের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 

আরবদের দুরবস্থা দেখে মহম্মদের মনে গভীর দুঃখ ও সংশয় উপাস্থিত 
হয়। এই সময়ে তানি মক্কার নিকটে {হিরা নামক একটি পর্বতের গায় 
ধর্ম চিন্তায় মগ্ন হন। কাঁথত আছে, সেই সময় তান নানা অলৌকিক 
দৃশ্য দেখেন এবং ধের বাণী প্রচারের জন্য নির্দেশ পান। তান বুঝলেন 
আল্লাহ: বা ঈশ্বর এক ও আঁভন; সব কিছুর মধ্যেই তার প্রকাশ । 
সুতরাং তাঁকে মা'র আকারে উপাসনা করা অধৌন্তিক। মহম্মদ তাঁর 
নতুন ধর্ম জনসমাজে প্রচার করতে আরম্ভ করেন। [তিনি তাঁর ন্ব্রী 
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খাদিজার নিকট সর্বপ্রথম এই বাণা প্রচার করেন। পরে অন্যের নিকট- 
তানি তাঁর এই নতুন ধর্মের কথা জানান । কিন্তু মক্কাবাসীগণ মহন্মদের 
প্রবার্ত'ত ধর্ম গ্রহণ না করে তরি ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে। তারা 
মহুম্মদকে পাগল বলে বিদ্রুপ করতে থাকে । রাস্তায় দেখতে পেলে 
তাঁকে কাদা ছুঁড়ে মারে। এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র চলল । 
এইজন্য তান মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান। তাঁর মাঁদনা যাবার 
দিন থেকে হিজিরা সাল গণনা শুরু হয় ( ৬২২ খ্রীঃ )। মাঁদনাবাসীগণ 
কিন্তু তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁর ধর্ম মেনে নেয় । মহম্মদকে 
তারা পয়গম্বর” বা আল্লাহর দুতরুপে মনে করতে থাকে । মক্কা নগরের 
সাঁহত মহম্মদের বিরোধ বহ্ীদন ধরে চলোছিল। অবশেষে ৬৩০ খাণ্টাব্ে 
মহম্মদ মক্কানগর জয় করেন । তখন মক্কাবাসীরা দলে দলে তাঁর বর্ম গ্রহণ 
করতে থাকে । এইভাবে মহম্মদের প্রেরণায় বিবাদমান আরবজাতি এক 
রাষ্ট্রে ও এক ধর্মে সংঘবদ্ধ হয় । ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ পরলোক 
গমন করেন । 

ধর্মমত £  মহম্মদের প্রবাতত ধর্মের নাম ইসলাম” ৷ ইসলাম শব্দের 
অথ ঈশ্বরের নিকট আত্মীনবেদন। এই ধর্ম যারা গ্রহণ করে তারা 
‘মুসলমান’ নামে পরীচিত। মুসলমানদের ধমগ্রন্থের নাম “কোরান? । 
এই গ্রন্থে আল্লাহর বাণী লিপিবদ্ধ আছে। হজরত মহম্মদ তাঁর 
অনুগামীদের অবশ্য পালনীয় কতকগনীল নির্দেশ দেন। যথা_ইমান 
(বিবাস ), নামাজ ( আল্লার উপাসনা ), রোজা (রমজান মাসে উপবাস ), 
জাকাৎ (দান) এবং হজ (মক্কার তাঁথযাত্রা )। মহম্মদ সকলকে 
সমানভাবে দেখতেন । সকল মুসলমানকে "তানি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ 
হতে বলেন। 

ইসলাম ধর্মের প্রচার ও দ্রুত প্রসারের কারণ £ হজরত মহম্মদের 
এইসব উপদেশের কলে আরবদের নীতিবোধ অনেক উন্নত হয় এবং তাদের 
মধ্যে একত্ববোধ জাগাঁরত হয়। হজরত মহণ্মদের জীবিত কালেই আরব- 
দেশের প্রায় সব অধিবাস ইসলাম ধর্মে দাঁক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্যে হজরত মহম্মদ আরবের বাইরেও বিভিন্ন দেশে দত 
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পাঁঠযোছলেন। এর ফলে তখন চীনদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। 
হজরত মহম্মদের মৃত্যুর একশ’ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম সিরিয়া, মিশর, 
পারস্য এবং স্পেন প্রভাত দেশে বিন্তার লাভ করে। 
ইসলাম ধর্ম দ্রুত প্রসারের কতকগাল কারণ ছিল । ইসলামের আদর্শ 
{ছল সাম্যের আদর্শ । এই সময়ে ক আরবে, কি সারয়া, পারস্য প্রভাতি 
শীনকটতম দেশগলতে সাধারণ মানুষ প্রচালত জমাজ-ব্যবদ্থার উপর 
বাঁতশ্রদ্ধ ছিল। তারা সাম্যের আদর্শকে তাই আঁত সহজেই গ্রহণ করল। 
তাছাড়া ইসলাম ধর্মের প্রচারকগণ ছিলেন খডব কণ্টসাহস্ক ও দপ্রাতজ্ঞ। 
তাদের প্রচার আঁভযানকে বাধা দেওয়ার সাধ্য সে যুগের বিলাসী সম্রাটদের 
একদম ছিল না। 
খাঁলফাদের কথা £ মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম রক্ষা ও প্রচার 
করার দায়িত্ব আর্পত হল তাঁর প্রাতীনাধদের উপর । এই প্রাতানাঁধদেরকে 
বলা হয় খাঁলফা ৷ খাঁলফা ছিলেন মুসলমানদের শাসনকর্তা ও ধমগুরু। 
প্রথম চারজন খাঁলফা হলেন আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আ'ঁল। ইতিহাসে 


না 


্ 
GC» 


“তাঁদের ঘগকে বলা হয় ধর্মপ্রাণ খালফাদের যুগ ( ৬৩২ খ্রাঃ-৬৬১ খ্রীঃ )। 
আবুবকর খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সরল ও অনাড়ন্বর জীবন-যাপন 
করতেন। তান ছিলেন মহম্মদের পরম বন্ধ: ও শিষ্য। আব্বকরের 

সত্তর পর খলিফা হলেন ওমর। [তান যেমন ছিলেন বাঁর তেমান ছিলেন 


রি 


৯২ 
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ধার্মক। তান দীন-দারদ্রের মত জীবন কাটাতেন। খাঁলফাদের মধ্যে 
ওমর ছিলেন শ্রেষ্ঠ । তাঁর রাজত্বকালে আরব সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনর, 
পারস্য ও মিশর পর্যন্ত বিদ্তিত হয় জেরুজালেম জয় করে ওমর সেখানে 
বিখ্যাত মসজিদ ‘ডোম অব দি রক’ গনমা্ণ করেন । তন সাম্রাজ্যে শান্তি 
ও শৃঙ্খলা স্থাপন করোছিলেন । আববকর ও ওমর দুজনেই ছিলেন 
মহম্মদের শ্বশুর পরবতাঁ দু'জন খাঁলফা ওসমান ও আল ছিলেন 
মহছমদের জামাতা । 

আলির পত্র হাসানের সহিত এই সময়ে সায়ার শাসনকর্তা 
ময়াবিয়ার প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। শেষে দুজনের মধ্যে চনক হল যে, 
এখন মুয়াবিয়াই খাঁলফা থাকবেন। তাঁর মত্যুর পর হাসান আবার 
খাঁলফা হবেন। মুয়াবযা ছিলেন এমায়েদ বংশের শ্রীতষ্ঠাতা ৷ তাঁর 
সময় থেকেই ওম্মায়েদ খালকাদের যুগ শুরু হয় (৬৬২ গ্রীঁঃ-৭৫০ খ্রীঃ) 
ম্যয়াবিয়ার চক্রান্তে হাসানের প্রাণনাশ করা হল। মুয়াবয়া তাঁর পত্র 
এঁজদকে খাঁলফার পদে মনোনীত করে গিয়োছলেন। এইবার আঁলর 
অপর পানর হোসেনও কারবালার প্রান্তরে এঁজদের সৈন্যদের হন্তে নিহত 
হন। এই সময় থেকেই মুসলমানগণ দট সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে গেল 
শিয়া ও সুন্নী । আলির সম্থকগণ শিয়া নামে খ্যাত ; আর অন্যান্যদের 
বলা হত স্ুল্লী। প্রীতি বছর মহরম পর্বের দিন শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা 
কারবালায় সেই শোক কাহনী নয়ে হোসেনের স্মাতপংজা করে থাকে। 

ওম্মায়েদ খাঁলফাদের পর রাজত্ব করোছলেন আব্বাসীয় বংশের 
খাঁলফারা ( ৭৫০ থাঁঃ-৯২৪৮ গ্রীঃ)। তাঁরা ছিলেন মহন্মদের পিত্ব্য 
অববাসের বংশধর । হারুণ-অল-রশীদ ছিলেন আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
খাঁলফা ৷ তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প আরব্য উপন্যাস থেকে জানা ঘায়। 
হারুণ-অল-রশীদ ছিলেন বব বিচক্ষণ সুলতান । তাঁর ন্যায় বিচার ও 
সুশাসনের জন্য সকলের কাছেই তান প্রশংসা অর্জন করেছেন । কাঁথত 
আছে প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবদ্থা জানবার জন্য তান ছদমবেশে গভীর 
ধান্গর পথে পথে ঘরে বেড়াতেন। 


রাত্রে রাজ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে ও শিজ্পে আব্বাসীয় খাঁলফাদের রাজধানী 


৩০ ইতিহাস কথা-__ছিতীয় ভাগ 


বাগদাদের তখন জগৎ জোড়া খ্যাতি। বাগদাদের রাজপ্রাসাদ ছিল বিলাস 
আর সৌন্দর্যের সামগ্রীতে ভরা | 
আরব সাম্রাজ্য £ মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় একশ’ বছরের মধ্যেই 


[িলোগিটার 


| 


In 


আরবগণ ইসলামের নামে একতাবদ্ধ হয়ে পাঁথবীর বহুদেশ জয় করতে 


তাদের গর্ব করার মত নিজদ্ব শিল্প, 


ইসলাম ও তার প্রভাব ৩১ 


সমর্থ হয়োছিল। পূবাঁদকে ভারতের 'সম্ধপ্রদেশ থেকে পাম দিকে 
ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এক বশাল আরব সাম্রাজ্য প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল ৷ 
আরব সাম্রাজ্য যখন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত, তখন তার অন্তভ:স্ত ছিল সমগ্র 
আরব দেশ, সিরিয়া, জেরুজালেম, মিশর, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল, স্পেন, 
আমেনয়া, পারস্য, বর্তমান আফগানস্তান, বেলযচদতান, ভারতের 1সম্ধ 


-প্রদেশ, মধ্য এশিয়ার খোরাসান, ত্নীকস্থান ও ফরগণা প্রদেশ । 


কডোঁভা £ ইসলাম জগতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল স্পেন। এখানে 
ঞমায়েদ বংশের সুলতানরা রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজধানী ছিল 
কডোভাতে। কডেভাতে তখন সাতশ’ মসাঁজদ, তিনশ’ স্নানাগার 
এবং বহু সুরম্য প্রাসাদ ছিল। মসাঁজদগীলর মধ্যে কডেভার মসাঁজদ 
{ছল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মসাঁজদাঁটর বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তার অসংখ্য 


স্তম্ভ আর খিলানের শ্রেণীতে সুষ্ঠু গঠনভাঙ্গ ও অপূর্ব অলঙ্করণে। 


কডোঁভার মসাঁজদ সে যুগের স্থাপত্য কলার একাঁট বিশিষ্ট নিদর্শন। 
কডেভা ছিল তখন বিদ্যাচ্চরি একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানকার বব 
বিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ এসে মাঁলত হতেন । নগরে 
গ্রন্থাগার ছিল অসংখ্য। তার মধ্যে রাজপ্রাসাদে গ্রন্থাগারাট ছিল সবাপেক্ষা 
বড়। এখানে প্রায় চার লক্ষ পান্ডালাঁপ ছিল। নগরের লোকসংখ্যা ছিল 


প্রায় দশ লক্ষ । বাঁধানো রাস্তার দূধারে সারারাত আলো জবলত ৷ 


ইসলামের প্রসারে ইউরোপে প্রতিক্রিপা ঃ স্পেনে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের 
ফলে ইউরোপের অন্যান্য দ্থানে প্রাতক্রিয়া দেখা দেয়। আরবদের এই 
অগ্রগাঁতি ইউরোপের লোকেরা মোটেই সহ্য করতে পারোন। স্পেন 
জয়ের পর আরবগণ যখন পাঁরোনিজ পর্বত পার হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করার 
চেষ্টা করে, তখন সেখানকার রাজা চাল*স মার্টেল আরবগণকে পরাজিত 
করে পাঁশ্চম ইউরোপকে ইসলামের হাত থেকে রক্ষা করেন || 

অপরাঁদকে ইউরোপের অধবাসাঁরা আরবদের কাছে {বিশেষভাবে 
খণী। কেননা ইউরোপের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরবদের দান ছিল প্রচুর । 
আরব সভ্যতা ছিল খুবই সম্দধ। 


আরবের সভ্যতা ও পাঁণ্ত্য £ 
সংকাঁতি ও বিদ্যা-বদ্ধ 'ছিল। 


৩২ ইতিহাস কথা-_দ্বিতীয় ভাগ 


মসজিদ নিমাণে তারা অপূর্ব দক্ষতার পারচয় দিয়েছে । তাদের স্থাপত্য 
রীতি ছিল অপ্যর্ব। প্রাসাদ- 
স্থাপত্যে কডেভার মসজিদ ও 
গ্রানাডার আলহামরা প্রাসাদ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 'আলহামরা” শব্দের 
অথ” লোহিত প্রাসাদ । আলহামরা 
প্রাসাদে বহু চত্বর ছিল। নানা 
কারুকার্ষে ও মোজাইক শিল্পে 
প্রাসাদাট শোভামাণ্ডত্র ছিল। 
এখানকার শিল্পীরা নানারকম রেখা 
আলে হামরা প্রাসাদের একটি অংশ ও লতাপাতার সাহায্যে অপর্বে 
নকশা কাটতে পারত । একে বলা হত আরাবেস্ক্‌ বা আরবী নকশা । 
আলহামরার নকশ।গযীল আরবা রীতির সবেতিকৃষপ্ট নিদর্শন । 

প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য ছিল তখন আরবদের হাতে । আরব বণিকরা 
সমর পাড় দিয়ে বিভন্ন দেশের সাহত বাণিজ্য করত আর নানা দেশের 
নানা সভ্যতা ও রীতন্পীত দেখে অভিজ্ঞতা সয় করত। আরব-সভ্যতা 
গ্রীক, পারাঁসক, ইহা, চীন, ভারতীয় এবং অন্যান্য অনেক দেশের সভ্যতা 
ও সংস্কাতির অবদানে সমদ্ধ । আরবদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ছিল 
যথেষ্ট । গাঁণত শান্র, জ্যোতিষ শান্ত, চাকৎসা-বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা ও 
ইতিহাস রচনায় তাদের কাতত্ব বিন্ময়কর ৷ 

এক সময়ে আরবের পাণ্ডতগণ বিভিন্ন শাদ্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পাঁরচয় 
দিয়োছলেন। আবঁসনা ছিলেন একজন চিকিৎসক ও দার্শনিক । তিনি 
নানা বিষয়ে গ্রশ্থ রচনা করেছিলেন, যেমন, চিকিৎসা, দর্শন, ধর্ম'তত্ব,. 
জ্যোতাবজ্ঞান ইত্যাদি । আব্মাসনা ছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত। 

আলতাবারি ছিলেন আরব জগতের একজন খ্যাতনামা এীতহাসিক। 
বাগদাদ এবং সরব জগতের অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে তানি ভ্রমণ করেছিলেন। 
তিনি একখান বিরাট ইতিহাস বই রচনা করোছিলেন। কোরাণ গ্রন্থের, 
উপর তিনি টীকাও রচনা করেছিলেন । 


ইসলাম ও তার প্রভাব ৩৩ 


ইব্‌ন: খালদ্ন ছিলেন আর একজন এীতহাসিক। খালদুন কেবল 
রাজা-বাদশাহের নাম, বংশ পারিচয় এবং যুদ্ধাবগ্রহের কথাই বলেনাঁন, 
কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত'ন ঘটে থাকে এবং সেগাঁল 
কিভাবে ইতিহাসের ধারা পাঁরবর্তন করে তা তানি প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেছেন। 

ইব্‌ন রুশ ছিলেন স্পেনের একজন পণ্ডিত. তিনি একাধারে 
জ্যোতা্'দ, চিকংসক ও দাশশীনক ছিলেন। তিনিও চিকিৎসা শান্দে 
এবং দর্শন শাদ্রে গ্রন্থ লিখে খ্যাত অন করোছিলেন। তান গ্রীক 
দার্শনিক এরিন্টট্‌লের গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করোছিলেন। 

অল বারণ ছিলেন একজন আরবীয় প্টক। তিনি জ্যোতিষ, 
গাঁণত, ভ্‌গোল, পদাথখবদ্যা, রসায়ন প্রভাতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। 
তান ভারতে আগমন করেন এবং হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁর 
রাঁচত ভারতের বিবরণ প্রসিদ্ধ ৷ 

ইবন বতৃত৷ হিলেন আর একজন পর্যটক । তিনি মরক্কোর লোক। 
দ্পেন থেকে চীন পযন্ত বহু দেশ তিনি একাধিকবার ভ্রমণ করেছিলেন । 
মহম্মদ বিন্‌ তুঘলকের আমলে তিনি কিছুদিন দিল্লীর কাজী ছিলেন। 
তাঁর ভ্রম্ণ-বৃত্তান্তে ভারতের বিবরণ রয়েছে । 


কালক্রন 


হজরত মহম্মদ ৫৭০ এীঃ__-৬৩২ খা: 

ধর্মপ্রাণ খালফাদের যুগ ৬৩২ খঃ__৬৬১ প্রাঃ 
ওমায়েদ খলিফাদের যগ ৬৬২ খ্রা_৭৫০ প্রাঃ 
আব্বাসীয় খালফাদের যুগ ৭৫০ খীঃ_-১২৫৮ খীঃ 


দিলি ১৯১৯৯: 
অনুশীলনী 
নিবন্ধমুলক প্রশ্ন 
১। হজরত মহম্মদের পূর্বে আরবের অবস্থা কিরূপ ছিল ? 
২! হজরত মহন্মদের জীবনী বর্ণনা কর। 
৩। হজরত মহম্মদের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ? 
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ধর্মপ্রাণ খাঁলফাদের সম্বন্ধে কি জান লেখ? 
ও্মায়েদ ও আব্বাসীয় খাঁলফাদের কাঁহনী বর্ণনা কর। 
কর্ডোভা নগরের বর্ণনা দাও । 

আরব সভ্যতা ও আরবের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ি জান ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 
হজরত মহম্মদ কবে এবং কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করোছলেন ? 
হজরত মহম্মদের পিতা ও মাতার নাম ক? 
কবে থেকে হিজিরা সাল গণনা শুরু হয় ? 
ইসলাম ধমের প্রবর্তক কে? 
ইসলাম ধর্ম কোন্‌ কোন দেশে প্রচারিত হয়েছিল ? 
প্রথম খালফা কে ছিলেন ? 
কোন্‌ ঘটনার পর মুসলমানগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে ? 
সম্প্রদায় দুটি কি কি ? 
আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খালফা কে? 
কডোভা কোথাকার রাজধানী ? 
আরাবেস্ক্‌ কি? 


বিষয়ম,খা প্রশ্ন 
শন্যস্থান পণ“ কর £ 
পর্চশ বছর বয়সে মহম্মদ -_ নায়ী এক ধনী বিধবাকে [বাহ্‌ 
করেন। 
মহম্মদ মন্তার নিকটে ---_ নামক একটি পর্বতের গৃহায় ধমণটন্তায় 
মগ্ন হয়েছিলেন। 
_ জয় করে ওমর সেখানে বিখ্যাত মসজিদ “ডোম অব দি রক” 
নিমণি করেন। 
হোসেন -_-_ প্রান্তরে এঁজদের সৈন্যদের হাতে নিহত হন। 
আব্বাসীয় খালফাদের রাজধানী ছিল -__--_ | 


বষ্ঠ অধ্যায় 


মধ্যযুগে পশ্চিম ইউক্রোপ (আঃ ৮০০ খ্রীঃ_-১২০০ খ্রীঃ) 
(ক) ম্শার্লম্তাতেেল কথ! 

যে সব জামান জাতির আক্রমণে পাশ্চম-রোমে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়োছল 
তাদের মধ্যে ফ্রাৎ্কগণ খুব প্রবল হয়ে উঠোঁছল। ফ্াকদের রাজ্য প্রথমে 
গঠিত হয় বৰ্তমান ফ্রান্স ও জামনীর কতক অংশ নিয়ে। ইতিমধ্যে 
তারা রোমানদের নিকট থেকে খাণ্ট ধর্মও গ্রহণ করেছিল । হারুণ-অল- 
রশীদ যখন বাগদাদের খালফা তখন এই ফ্রাৎকদের রাজা ছিলেন শাল'ম্যান । 
ইউরোপের মধ্যযুগের রাজাদের মধ্যে তানই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । ৭৬৮ 
খাণ্টাবের তান সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

শালম্যানের চেহারা ওচাঁরন্র ঃ এঁজনহার্ড নামে শাল'ম্যানের একজন 
বন্ধ ছিলেন। তান শালম্যানের 
এক জীবনী লিখে গেছেন । এই 
জীবনী থেকে শালম্যান সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য জানা যায়। 
শালম্যান দেখতে জুপুরদষ 
ছিলেন; দীর্ঘ আকৃতি, লম্বা 
উচ্চ নাক, উজ্জল চোখ ও দীর্ঘ 
শ্মশ্ব। গায়ে তাঁর অসম্ভব 
শাক্ত । তান তরবারির এক 
আঘাতে একটি অশ্ব এবং 
আরোহীকে অনায়াসেই ধরাশায়ী 
করতে পারতেন। ফাৎ্কদের 
রীতি অনুসারে তাঁর পোশাক 
থাকত আটা; এই পোশাকের 
উপর তান আচকানের মত একটি 
ঢিলা জামা পরতেন। তাঁর 
পানাহার ছিল অত্যন্ত পারাঁমত। তিনি আতারন্ত সুরাপান পছন্দ 
করতেন না । তান সব সময়েই কাজে ব্যস্ত থাকতেন । কঠিন পাঁরশ্রমেও 
তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তান কারী ও রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে 
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খুব মেলামেশা করতেন। তানি হাস্যকৌতুক খুব ভালবাসতেন । সকল? 
{বষয় জানবার জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । সেইজন্য তান লোকজনকে 
নানারকম প্রদ্ন করতে ভালবাসতেন । 


শালসম্যানের রাজ্যাবদ্তার £ শালম্যান ফ্রাত্ক রাজ্যকে প্রসারিত করে 


একটি সাগ্রাজ্যে পরিণত করোছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তান পণ্চাশবার 
যদধ্যান্রা করেছিলেন। বর্তমান ফ্রান্স, হল্যাঞ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমাকণ 
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জামিন ও অস্ট্রিয়ার আঁধকাংশ, ইটালীর উত্তরাংশ, সুইজারল্যাণ্ড, কাঁস“কা- 
দ্বীপ এই দেশগ্যাঁল ছিল তাঁর সাম্রাজোর অন্তভূক্ত । শালম্যান ছিলেন 
'মধ্যযঃগের একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও দিগ্বিজয় বীর। তাঁর সাম্রাজ্যের পর্ব 
সীমান্তে অবস্থিত স্লাভ জাতীয় রাজ্যগ্ীলি থেকে তিনি কর আদায় 
করতেন। 

স্পেনের আরবদের সঙ্গে শালম্যানের অনেক যুদ্ধ হয়ৌছল। তাদের 
কাছ থেকে তান স্পেনের একটা অংশ কেড়ে নিয়েছিলেন । 

স্পেনের আরবদের সঙ্গে শালম্যানের যুদ্ধের কথা মধ্যযঃগের চারণেরা 
“রোল্যাণ্ডের গণীতি” নামক কাব্যে 
অমর করে রেখেছে । একবার 
স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
সশালম্যান সৈন্যসামন্ত নিয়ে 
ফ্রান্সের দিকে রওনা হয়েছেন। 
পীরৌনজ পর্বতের গিরিপথে 
স্পেনের সৈন্যের তাদের 
অতাঁকতে আক্ৰমণ করে। 
রোল্যাণ্ড নামে শালম্যানের 
এক প্রিয় আত্মীয় এই সময়ে 
অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেও 
শব্দের হাতে নিহত হন। এই রোল্যাণ্ডই হলেন রোল্যাণ্ড কাব্যের 
নায়ক। 

এই সময়ে জামনির অর্ধ সভ্য স্যাক্সনরা ছিল ভয়ানক দ:দান্তি। 
শালমম্যান স্যাক্সনগণকে অধীনে আনবার জন্য এবং খ্রাপ্টধর্মে দীক্ষিত 
করবার জন্য বহুবার যুদ্ধ করোছিলেন । তান বহ: স্যাক্সন/ক প্রাণদন্ডে 
‘দণ্ডিত করোছলেন এবং তাদের পুরানো দেবদেবীর মান্দর ও মাত ভেঙ্গে 
শৃদয়োছলেন। অবশেষে শালম্যান স্যাক্সনগণকে তাঁর সাম্রাজ্যের 'বাঁভন্ন 
অংশে নির্বাসত করতে লাগলেন। এর পর তারা আর বিদ্রোহ করতে 
সাহস পায়ান। তারা শালমম্যানের বশ্যতা স্বীকার করে থাণ্টধর্ম গ্রহণ 
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করল। শালমম্যান স্যাক্সনদের উন্নাতর জন্যও অনেক কাজ করোছলেন ৷ 
ধম” প্রচারের জন্য তিনি সেখানে মিশনারি পাঠিয়োছিলেন এবং গিজঁ 
নিমণি করে 'দিঝোছলেন। তাছাড়া যাতায়াতের স্থাবধার জন্য তান 
সেখানে রাস্তা-ঘাট ও সেতু নিমণি করোছিলেন। 

শালম্যানের খ্যাতি পাঁথবীর নানাম্ধানে ছাড়িয়ে পড়োছিল। এই 
সময়ে বাগদাদের খাঁলফা হারূণ-অল-রশদ তাঁর সঙ্গে বন্ধত স্থাপন 
করোছিলেন। তান শালমম্যানের রাজসভায় দূত পাঠিয়ে একটি প্রকাণ্ড 
হাতা ও একাঁট অদ্ভুত জলঘাঁড় তাঁকে উপহার ?দিয়োছলেন। ঝঙ্করা এই” 
বিশালাকায় হাতা এবং অদ্ভূত জলঘড়িটি দেখে বিস্মিত হয়োছিল। 

রাজ্যাঁভষেক £ পশ্চিম ইউরোপে ধীপ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু; ছিলেন, 
রোমের পোপ । ঘটনাচক্রে পোপের সণ্গে শাল'ম্যানের বন্ধুত্ব জন্মে ॥ 
এই সময় পোপ খ্যব বিপদে পড়োছিলেন। তাঁর শত্রুরা তাঁকে অপমান 
করে রোম থেকে তাড়িয়ে দিয়োছল। পোপ তখন শালন্যানের সাহায্য 
প্রার্থনা করেন। শালমম্যান শুধ খাঁন্টানই ছিলেন না, তান নিজেকে 
খীণ্টধমে'র রক্ষক বলেও মনে করতেন। তাই তিনি পোপকে এই বিপদ 
থেকে উদ্ধার করে স্বপদে অধিষ্ঠিত করেন। পোপ এই উপকারের কথা 
ভুললেন না। 

একবার শালম্যান রোমে বেড়াতে গিযৌছিলেন। ৮০০ খাষ্টাব্দের 
বড়দিনের উৎসবের দিন শালমম্যান সেখানকার বিখ্যাত “সেপ্টাপটার' গিজয়ি 
নতজান? হয়ে উপাসনা করাঁছলেন। শালম্যান যখন উঠে দাঁড়াবেন ঠিক 
সেই মুহূর্তে পোপ তাঁর মাথায় এক রাজমুক:ট পরিয়ে দেন। যাঁরা 
উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই এই দৃশ্য দেখে বলে উঠলেন--“মহান, 
রোম সম্রাট অগাস্টাস শার্ল“ম্যানের জয় হউক 1” 

পাঁবন্ৰ রোম সাম্রাজ্যের পডুনরভ্য্যদয় ঃ সোঁদন থেকে (৮০০ থাঁষ্টাব্দের 
২৫শে ডিসেম্বর ) শাল'ম্যানের সাম্রাজ্যকে বলা হয় “হোলি রোমান 
এম্পায়ার* অর্থাৎ ‘পবিত্র রোম সাম্রাজ্য’ । জনসাধারণের মনে ধারণা হল 
যে, প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের প:নরভ্যুদয় হয়েছে। আসলে কিন্তু প্রাচীন 
রোম সাম্রাজ্যের সহিত এই পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের কোনও সম্পক€ ছিল 
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না। পবিত্র রোম সাম্রাজ্য ছিল ফুাঙ্কদের প্রাতাষ্ঠত এক নতুন সাম্রাজ্য । 
তবে একথাও ঠিক যে, পাবিত্র রোম সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠার পর থেকেই 
কনম্টাপ্টিনোপলে পর্ব রোম সাম্রাজ্যের মযা্দী অনেক হাস পেয়েছিল । 

পোপ কর্তৃক সম্রাট পদে আঁভাঁষন্ত হওয়ার পর থেকে শালমম্যান প্রাচীন 
রোমের লংপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেন। রোম নগরীর 
অনুকরণে তানি রাজধানী “আখেন' নগরের নাম দিলেন নতুন রোম । 
আখেন নগরটি ছিল রাইন নদীর তীরে অবস্থিত । 

সম্রাট ও পোপের মধ্যে সম্পর্ক £ শালম্যান পোপের সঙ্গে সদ্ভাব 
রক্ষা করে চলোছলেন। তান রাজশীন্ত ও ধর্মে'র প্রভাবের সাহায্যে খ্রীষ্টান 
জগতে এক্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে তান অনেকটা 
সফল হয়েছিলেন। পরবর্তাঁকালে পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাজা ‘পাঁবত্র 
রোম সম্রাট উপাধি ধারণ করলেও তাঁরা পোপের সাঁহত সদভাব বজায় 
রাখতে পারেনাঁন। ক্যাথালক ধ্রীন্টানদের কর্তা কে, এই নিয়ে তখন এক 
গদরতর সমস্যা দেখা দিয়োছল। সম্রাট ও পোপ উভয়ের মধ্যে কে বড়, 
এই প্রন নিয়েও বহুদিন বিবাদ চলেছিল । 

শিক্ষা ও সংস্কাতি ঃ শালমম্যানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর প্রবল 
অনূরাগ ছিল । তাঁর শিল্পবোধ ছিল যথেষ্ট । তিনি রাজধানী আখেন 
নগরের (বর্তমান আইলা স্যাপেল) সৌন্দর্য বৃদ্ধি করোছলেন। বড় বড় 
শিল্পী এনে তিনি সেখানে গির্জা নিমাণ করোছিলেন এবং ব্যাভেনা থেকে 
মোজাইক এনে প্রাসাদকে সুন্দরভাবে সাজয়োছলেন । 

শাল/ম্যান বিদ্যোৎসাহী হলেও নিজে নিরক্ষর ছিলেন । পরিণত বয়সে 


‘লেখাপড়া শিখবার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ জন্মেছিল। িখবার সাজ- 


সরঞ্জাম সবসময় তিনি কাছে রাখতেন। এমনকি রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার সময় 
পর্যন্ত এ সব ‘জানস তান বালিশের নীচে রেখে দিতেন। আহারের 
সময় পাঁণ্ডতেরা তাঁকে ইতিহাস পড়ে শোনাতেন। বহ; পণ্ডিত তাঁর 
আশ্রয়ে বাস করতেন। ইংলগ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত এলকুইন তাঁর 
রাজসভায় 'থাকতেন। শার্লম্যান রাজপ্রাসাদের মধ্যে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করোছিলেন। : এলকুইন ছিলেন সেখানকার শিক্ষক। শার্লম্যান 
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ীনজে এই বদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে তানি তাঁর সাম্রাজ্যে বহ: গিজা ও বিদ্যালয় দ্থাপন করোছিলেন। 
(এ) সনবাস্ীতিদ জীবলমআাজা। 

মধ্যযুগে পাশ্চম ইউরোপের মানুষের মনে ধমাঁভাব ছিল প্রবল ৷ 
তাদের কাছে ধর্ম ছিল অপাঁরহার্য অঙ্গ। এই সময়ে বা ?কছ; হয়েছে 
তাতেই ছিল খাপ্টধর্মের প্রেরণা । ইউরোপে শিক্ষা-্দীক্ষা সবাঁকছুই এই 
খীষ্টধর্মকে অবলম্বন করে গড়ে উঠোছল । আর ধর্ম ও শিক্ষা দ'ক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র হল মঠ । মঠগবালর পরিচালনার দায়িত্ব ছিল যাজক শ্রেণীর 
লোকদের উপর । রোমের পোপ ছিলেন খীণ্টান ধর্মযাজকদের মধ্যে 
সর্বপ্রধান। তাঁর অধীনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বলা হয় ?বশপ। তাঁরা 
অন্যান্য বাজকদের সহায়তায় প্রীষ্টানদের ধমচারগীলর তদারক করতেন । 
আর এক শ্রেণীর যাজকেরা মঠে বাস করতেন। তাঁরা খুব প্রভাবশালী 
ছিলেন । তখনকার দিনে তাঁরাই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায় ৷ তাই 
ধর্ম অন্ঃশীলনের সঙ্গে মঠগনীলিতে বিদ্যাচচাও হত। মঠ জীবনের 
গোড়ার কথা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত 
শ্রেণীর ব্যন্তিদের পঞ্ঠপোষকতার পশ্চিম ইউরোপের নানা স্থানে বহর মঠ 
স্থাপিত হয়েছিল । 


মলক ও নান£ আমাদের দেশের ভিক্ষু 
সম্প্রদায়ের মত মঠগুলিতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 
ছিল। তাঁরা ধমে প্রাণ উৎসর্গ করে 'দিয়োছিলেন। 
মঠে সন্যাসীদের তত্বাবধান করতেন মঠাধ্যক্ষ। 
তাঁকে 'আ্যাবট' বলা হত। নারীরাও সন্নাসিনী 
(নান) রূপে অনুরূপ অপ্প্রদায়ে যোগদান 
করতে পারতেন। তাঁদের জন্য পথক মঠ 
ছিল। সে মঠকে বলা হত “নানারি'। নারীদের 
মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন “আ্যাবেস'। প্রত্যেক 
মঠের -নিরদ্ট নিয়মাবলী ছিল। নিয়মগীল 
যাতে ভালভাবে পালিত হয় সেদিকে আযাবট বা আযাবেস বিশেষ দ্টি 


{ 
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রাখতেন ৷ সন্ন্যাস ও সন্ন্যাঁসনীদের দারিদ্র, সততা ও আনুগত্যের শপথ 
গ্রহণ করতে হত। বষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে খ্রীষ্টান সাধ বোঁনাডক্‌ট 
এই নিয়ম্গ্ীল প্রবর্তন করোছিলেন। মঠের নিয়ম ভগ করলে তাঁদের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে হত । 
সে যুগে মঠগৃলি ছিল শিক্ষার এক একটি কেন্দ্র। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 
উপাসনা ও শান্্র আলোচনাই ছিল মঠগালর প্রধান কাজ। সন্ন্যাসীদের 
অন্যান্য কাজও ছিল। তাঁরা মঠ-সংলগ জাম চাষ করতেন, পরীথপন্র 
নকল করতেন এবং আত পাীঁড়ত পাঁথকদের সেবা করতেন। প্রত্যেক 
মঠে একটি করে গজা, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসনীদের থাকবার ঘর, পঠথ-পন্র 
নকল করবার ঘর, আঁতাঁথশালা এবং হাসপাতাল থাকত। 
পরবর্তী কালে ইউরোপের বহু জীমদার ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা 
মঠগীলতে জীম, অর্থ ও বহ: জিনিসপত্র দান করতেন । ক্রমে মঠগীলতে 
প্রচুর সম্পন্ত সয় হতে লাগল । এর ফলে যাজক সম্প্রদায়ের ব্যন্তিরা 
ভ্‌-দ্বামীদের মত বিত্তবান হয়ে উঠল এবং ধমাঁয় সংস্থায় সামন্ত ব্যবস্থা 
দেখা দিল। মঠবাসীরা ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে এশ্বর্যে, বিলাসে ও 
আরামে দিন যাপন করতে লাগলেন । শীঘ্রই তাঁরা নীতিভ্রন্ট হয়ে 
পড়লেন। এই কারণে অনেক মঠের প্রচুর দনমিও ছিল। 
কলনি সম্প্রদায় £ এই সময়ে দক্ষিণ বাগাণ্ডির ক্লানতে একটি বিখ্যাত 
মঠাছিল। এখানকার মঠবাসীদের আদর্শ ছিল আগেকার সাধ্য বৌনীডক্‌টের 
সেই পাঁবন্র সন্ন্যাস ব্রতের আদর্শের অনুরূপ । ক্ল্াীনতে ছিল তাঁদের প্রধান 
কার্যালয় । তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মঠগযীল বিভন্ন জায়গায় ছাড়রে ছিল। 
এই সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠজীবনের দঃনীতি বন্ধ করবার জন্য 
সংগ্কারমনলক কাজে অগ্রণী হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য হল [গিজগিীলকে 
দুনণীতি থেকে মধ করা, মঠের অপাঁবন্তু কার্যকলাপ বন্ধ করা এবং 
সেখানকার সামন্ত ব্যবস্থা দুর করা । ক্রমে এই সংচ্কার আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য ভিন্নমুখী হয়ে গেলেও তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ঠিকই ছিল। 
এই আন্দোলনের ফলে একাদশ-ঘাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে 
বর্মচেতনায় বেশ সাড়া জাগে। এই সময়ে ‘ফায়ার’ নামে নতুন এক 
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শ্রেণীর ধর্মযাজকেরা গ্রামে এসে দারিদ্র মানুষের সেবা ও ধর্ম প্রচার 
৪ করতে লাগলেন। 


রাজা ও পোপের মধ্যে বিরোধ £ এই 
সময়ে পোপেরা রাজনীতিতে জাঁড়য়ে 
পড়োছলেন। নবম শতাব্দীতে প্রথম 
নিকোলাস, তৃতীয় ইনোসেন্ট, অষ্টম জন 
প্রীতি পোপেরা নিজেদের পছন্দমত 
লোককে সম্রাটের পদে বসাতে চেষ্টা 
ড্রায়ার করোছিলেন। 
বিশপদের নিয়োগের“ ক্ষোত্রও পোপেরা* এই ক্ষমতা দাবী বরলেন। 
পোপ দ্বিতাঁয় প্যাসকাজের সময় একট নিয়ম হল যে পোপের অনুমাতি 
“ব্যতীত কোন” রাজা কোন *“লোবকে বিশপের .পদে মনোনণত বরতে. 
পারবেন না। কি“তু পোপের এই নিষেধাজ্ঞা বহ: রাজাই অগ্রাহ্য করেন। 
(পর) শিক্ষা ও সং স্তুতি 
বিশ্ববিদ্যালয় £ মঠ সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে সব বিষয়ে শিক্ষার 
সুযোগ ছিল না। তাই ছাত্রের শিক্ষার জন্য পাণ্ডত ব্যাক্তিদের নিকট 
আসতে শুর করল। এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মেলনকে কেন্দ্র 
করেই পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হতে লাগল । বোলোনায় 
একদল আইনের ছাত্র তাদের অধ্যাপনার জন্য অধ্যাপক নিফুন্ত করতে 
আরম্ভ করল। এইভাবে বোলোনা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। কখনও, 
বা ছাত্ররা কোন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের অধ্যাপনার সুখ্যাতি শুনে তাঁর নিবট, 
এসে সমবেত হত। এইভাবে সব্রপাত হ’ল প্যারিস বিশ্বাবদ্যালয়। 
এইসব শিক্ষা প্রাতষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ছাত্রদের জন্য উন্মুকু ছিল । 
তাই তাদের নাম হল বিশ্ববিদ্যালয় ৷ পরে রাষ্ট্র ও গিজরি স্বীকৃতি পেয়ে 
শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানগুলি উন্নত হয়ে উঠল। এক সময়ে কয়েকটি নার্দিঘ্ট বিষয়ে 
অধ্যাপনার জন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ সুনাম ছিল। যেমন 
আইন বিষয়ে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিষয়ে স্যালানো 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহত্য ও দর্শনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় । 


মধ্যফূগে পশ্চিম ইউরোপ ৪৩. 


স্কুল মেন £ মধ্যযুগের বিশেষ একদল পাঁণ্ডতকে বলা হত স্কুল- 
মেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁদের যথেষ্ট খ্যাত ছিল। তাঁরা কোন 
জিনিসকে অন্থভাবে মেনে নিতেন না, যুক্তি দিয়ে সেটা বুঝতে চেষ্টা 
করতেন। পিটার আযাবেলার্ভ নামে একজন পণ্ডিত ব্যান্তু প্যারস 
'বিদ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । তান প্যারিসের বিখ্যাত নোতরদাম 
িজরি কাছে বক্তৃতা দিতেন । তাঁর বন্তুতা শোনবার জন্য হাজার হাজার 
ছাত্র সেখানে উপস্থিত হত । তান বলতেন, কুদ্ধি ও বিচার দিয়ে যা 
সত্য প্রমাণিত হবে সেটাই গ্রহণ করা উঁচিত। তাঁর বিখ্যাত বইয়ের নাম 
হ্যাঁ ও না’ । এতে বহু তর্ক আলোচনা আছে । আ্যাবেলাডের দঃজন 
শিষ্য আর্ণলর্ড এবং পিটার লদ্বার্ডও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন । 

এলবাটাঁস্‌ ম্যাগনাস্‌ ছিলেন একজন জামান বৈজ্ঞানক। তিন 
রোজেনবার্গ ও কোলোনে অধ্যাপনা করতেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারে 
বাইবেলের কথা না মেনে তান উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের উপর নানারূপ 
পরীক্ষা শুরু করলেন। ফলে গোঁড়া খাণ্টান সম্পরদায়-তাঁর উপর-অসন্তুষ্ট 
হল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিভ'ষে তাঁর মতামত ছাত্রদের 
কাছে প্রচার করতেন। তানি ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ পাঁণ্ডত। 
ইটালীর বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস একুইনাম ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ৷ 
পরবর্তীকালে তান ধর্ম বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করে যশফ্বী হয়েছিলেন । 

ইংরাজ পণ্ডিত রোজার বেকনের আ'ঁবিভবি ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর 
পরে। 

ছান্র-জশবন £ এই সময়ে কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পারচালনা 
করতেন অধ্যাপকের দল, কোথাও বা কর্তৃত্ব করতেন ছাত্র সমাজ। 
প্রত্যেক প্রাতষ্টানেই বিভন্ন বিভাগ ছিল। যেমন সাহত্যকলা, আইন, 
চাকৎসা ও ধর্মশান্র। পাঠ্য বিষয় অনুযায়ী ছা্রদেরও ভাগ করা হত। 
প্রত বিভাগের দলপাঁতকে ছান্ররাই নিবচিন করতেন। ব্যাকরণ, ন্যায় ও 
অলৎকার শাল্ত্র, গাঁণত, জ্যামিতি, জ্যোতিীবজ্ঞন ও সঙ্গীত এইসব ছিল 


সাধারণ বিভাগের পাঠ্যসচী। 
তখন ছাপা বইয়ের অভাব ছিল৷ তাই 'শক্ষা-প্রণালী ছল অনা 


৪৪ ইতিহাস কথা-_+ছিতীয় ভাগ 


রকমের! অধ্যাপকগণ পন্নীথ পড়ে টীকা দিতেন, ছাত্ররা তা নোট করে 
নিতেন। 1বব-বিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে আত অন্প 
সংখ্যক পদ্থ থাকত ৷ 
অনেক ছাত্রের পক্ষেই 
তা সংগ্রহ করা কাঠন 
ছিল। ভাগ্যবান ছাত্ররা 
পথ নকল করে লিখে 
নিতেন। বিশবাবদ্যালয়ের 
ক্লাশ বসত প্রাতঃকালে। 
ক্লাশ শেষ হলে পড়ার 
বিষয় নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে আলোচনা হত । শিক্ষক ও ছাত্রদের 
সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। 

ছাত্রদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। যখন যেখানে জাবধা হত 
সেখানেই তারা ব্যবদ্থা করে নিতেন। মধ্যযুগের শহরতাঁলতে বিদেশীদের 
কোন প্রকার অধিকার ছিল না। সেজনা যেপব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল 
সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধ্যাপক ও ছান্ররা পরস্পরকে সাহায্য করবার 
জন্য এক একটি সাঁমাত গড়ে তুলতেন ৷ এইগাঁলকে বলা হত “নেশন্সত । 

ছাত্রদের মধ্যে নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রা শ্রদ্ধা ও একটা গর্বের 
ভাব ছিল। এর ফলে তাঁদের মধ্যে একতা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের নির্দি*ট পোশাক ( গাউন ) ছিল। মাঝে মাঝে গাউনধারা ছাত্রদের 
সঙ্গে টাউনের ( শহরের ) লোকজন ও দোকানদারদের ঝগড়া এমনাঁক 
মারামারও হত। একে বলা হত টাউন-গাউন ফাইট’ । দকম্তু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিয়ম-শঙ্খলা মেনে চলতেন। 

বাঁভন্ন শিক্ষা বিষয় ও সাহিত্যের উদ্নাত ঃ প.বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে যে একাদশ ও ঘাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গলিতে আইন, চাঁকৎসাশান্মু, ধরমশান্র, তকর্পাদ্, দশন, সাহিত্য প্রভীত 
বিষয় পড়ানো হত। 


বিশ্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা 


মধ্যযুগে পাশ্চম ইউরোপ ৪৫ 


এগ্যাল ছাড়াও সাধারণ ছাত্রদের স্বাবধার জন্য কতকগীল সহজ বিষয় 
পাঠ্য সংীর অন্তভূক্ত ছিল। তার মধ্যে জ্যাঁমাতি, গাঁণত, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষশান্ব্, সংগীত, অন্কন প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

সাহত্য ও শিল্প £ মধ্যযুগে পাশ্চম ইউরোপের পণ্ডিতদের ভাষা 
ছিল ল্যাটিন! তাঁরা এই ভাষায় বই লিখতেন। কিন্তু সাধারণ লোকে 
এই ভাষা বুঝত না। কলে সাধারণ লোকের ভাবায় অর্থাৎ দেশপয় ভাবায় 
সুন্দর সাহিত্য এই যুগেই গড়ে উঠে। রাজা আথরি, রাঁবনহূড, রোলাণ্ড 
প্রভাতি বীরদের কেন্দ্র করে নানা বাঁরত্বগাথা রচিত হয়েছিল । ট্রঃবেদর ও 
মিনি সিঙ্গার নামক ভ্রাম্যমান গায়কেরা (চারণ কবি) গ্রামে গ্রামে ও শহরে 
শহরে এই সব গান গেয়ে বেডাত। ফ্রান্স ও জাম্মনীতে এইসব গায়কদল 
বেশ জনাপ্রয় হয়ে উঠোছল ৷ পরবর্তীকালে ইটালর কাঁব দান্তে গডভাইন 
কমৌড' এবং ইংলণ্ডের কাঁব চসণর “ক্যান্টারবোরর কাহনী” নামক বিখ্যাত 
গ্রন্থ নিজ নিজ দেশীয় ভাষায় রচনা করোছিলেন। 


কালকুম 
শালম্যানের রাজত্বকাল ৭৬৮ থাঃ 


৮১৪ গ্রীঃ। 


অনুশীলনী 
নিবন্ধমনূলক প্রশ্ন 


১। শালম্যানের চেহারা ও চরিত্র বর্ণনা কর। 

২। শালম্যানের রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে কি জান ? 

৩। শাললম্যানের রাজ্যাভিষেকের কাহিনী বর্ণনা কর। 

৪1 কখন এবং কিভাবে পাত্র রোম সাম্রাজ্যের পুনরভহ্যদয় ঘটল ? 
প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল ক? 

& | শার্লম্যানের রাজত্বকালে শিক্ষা ও সংস্কীতির একটি পরিচয় দাও ৷ 

৬1 মঠবাসী মন্ক ও নান-দের জীবনযাত্রা িরুপ ছিল ? 

৭। ক্লু সম্প্রদায় কাদের বলা হত? তাঁরা কি কি সংস্কারমূলক কাজে 


অগ্রণী হয়েছিলেন? 


৪৬ 


ইতিহাস কথা-_্বিতীয় ভাগ 


৮। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের 'ব*্বাবদ্যালর়গুলির একটি সংগক্ষপ্ত 
পরিচয় দাও । 
৯। মধ্যযুগের পাশ্চম ইউরোপের পাঁণ্ডতদের সম্বন্ধে কি জান? 
১০। সেষগে বি্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবন যাত্রা রুপ ছল ? 
১১। মধ্যযুগের পাশ্চম ইউরোপের সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে কি জান ? 
সংক্ষপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন _ 
১। শার্লম্যান কোথাকার রাজা ছিলেন ? তান কত খষ্টাব্দে ?সংহাসনে 
আরোহণ করেন? 
২। রোলাণ্ডের গীতি-কাব্য কি? 
৩। কত থাত্টাব্দে শালম্যানের রাজ্যাভিষেক হয়োছল ? তান কোথায় 
রাজধানী স্থাপন করেছিলেন ? 
৪ | পোপের*সঙ্গে সম্রাট শালম্যানের সম্পর্ক রুপ ছিল ? 
৫! শার্লম্যানের রাজসভায় একজন পণ্ডিতের নাম বল। তান কোথাকার 
লোক ছিলেন ? 
৬। নানার ক? নানারির অধ্যক্ষকে দি বলা হত? 
৭। ফ্রায়ার কাদের বলা হত? তাঁদের কি কাজ ছিল ? 
৮1 মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি বিশ্বাবিদ্যালয়ের নাম কর। 
৯। স্কুলমেন কাদের বলা হত? 
১০ আ্যাবেলার্ডের দ্‌'জন ?শষ্যের নাম দি ? 
১১।  টাউন-গাউন ফাইট’ বলতে ক বোঝ ? 
িষয়মখনী প্রশ্ন 
সাঁঠিক উত্তরাটর পাশে ৬/ চিহ্ন দিয়ে দেখাও $= 
(ক) শালম্যানের জীবনী িখোঁছলেন ( এজিন হার | রবিন হুড )। 
(খ্‌) পাঁবন্ রোম সাম্রাজ্যের সঞ্যে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ( ছিল | 
ছিল না)। 
(গ) কুন সম্প্রদায়ের লোকেরা মঠজশীবনের দুনীণত বন্ধ করতে 
( চেয়োছলেন | চাননি )। 
(ঘ) হ্যাঁ ও না" গ্রন্থাট লিখোঁছলেন ( এলবাটসি্‌ ম্যাগনাম]আ্যাবেলাড* )। 
(ও) এলবাটসি গ্যাগনামের শিষ্য ছিলেন (টমাস একইনাম|রোজার বেকন) । 
(চ) “ডভাইন কমোড’ রচনা করোছলেন ( চমার | দান্তে )। 


সপ্তম অধ্যায় 
মধ্যযুগে ইউরোপে সাঅন্তপ্রথা 

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকশ বছর ধরে সারা ইউরোপে 
চলছিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা । য্যদ্ধ করাই ছিল মানুষের একমাত্র 
নেশা। শালম্যান দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে এই অবস্থার 
উন্নাত করোছলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিম্তু তাঁর মৃত্যুর 
পরেই পুনরায় শুর: হল সেই অরাজকতা ও অত্যাচার । সে সময় কারও 
জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সাধারণ মানুষ তখন অসহায় 
বোধ করছিল। তাই আত্মরক্ষার জন্য তারা কোন শান্তিণালী জাঁমদারের 
আশ্রয় খংজে বেড়াত। ধারে ধীরে অবস্থার অনেক পাঁরবর্তন ঘটল। 
এই সময় থেকে ইউরোপে শ.র: হল সামন্ত প্রথা । 

সামন্ত প্রথা £ মধ্যযুগে সকলের উপর ছিলেন রাজা । তিনি 
দেশের সমস্ত জাঁমর মালিক। [তান নিজের জন্য ছু জাম রাখতেন। 
বাকী জাম তান বড় বড় প্রজা বা আভজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগ করে 
দিতেন। এই শ্রেণীর বড় বড় প্রজা বা আভজাতরাই সামন্ত নামে 
পাঁরচিত ছিলেন। জাম বালির সময় কয়েকটি সত‘ থাকত। যুদ্ধের 
সময় প্রয়োজন হলে সামন্তগণ সৈন্য দিয়ে, অর্থ দিয়ে রাজাকে সাহায্য 
করতেন। সামন্তগণ রাজাকে প্রভু বলে মেনে নিতেন। তাঁরা রাজার 
কাছে নতজান, হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতেন এবং বাইবেল হাতে নিয়ে 
তাঁর অনুগত থাকবেন বলে শপথ করতেন । রাজা যূদ্ধে গেলে তাঁদেরও 
সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজার সঙ্গে যোগ দিতে হত। এই ব্যবস্থাই ইতিহাসে 
“ফিউডালিজম’ বা সামন্ত তন্ত্ৰ নামে পরিচিত। রাজা যেমন তাঁর জাঁমর 
অংশ সামন্তদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন তেমান সামন্তরা প্রত্যেকে আবার 
তাঁদের জমির অংশ অন্য লোকের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। যাঁদের জাঁম 
দেওয়া হত তাঁরা সামম্তদের হয়ে যুদ্ধ করতেন এবং সামন্তকে প্রভু বলে 
স্বীকার করতেন। অথাৎ এখানেও সেই একই সত‘। এইরূপ ভাবে 
পযয়িরুমে এই ব্যবস্থা সাধারণ প্রজার স্তর পর্যন্ত নেমোছল। সাধারণ 


৪৮ ইতিহাস কথা--দ্বিতীয় ভাগ 


প্রজা তার প্রভুর জাম চাষ করত। 'বানময়ে প্রভু তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
করতেন। এই ব্যবস্থায় পধয়ি্মে একে অপরের সাহত সম্বন্ধ যুক্ত 
থাকতেন। দেশের রাজা থেকে শত; করে নিয়তম প্রজা পর্যন্ত সকলেরই 
পরদ্পর সম্পর্ক ও দায়িত্ব স্ধির করা হল। প্রকৃতপক্ষে রাজার বিশেষ 
কোন ক্ষমতা ছিল না। জাঁমদারেরাই নিজ নিজ এলাকার মধ্যে সর্বময় 
প্রভু ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের অধানদ্থ প্রজার উপর প্রভূত 
করতেন, তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন এবং সকলপ্রকার বিবাদ 
বিসম্বাদ মিটাতেন। প্রজার সঙ্গে রাজার কোন সম্বন্ধ ছিল না বললেই 
চলে। নিজ নিজ এলাকায় প্রজাদের নিকট জাঁমদারই ছিলেন ছোটখাট- 
একজন রাজা । এইভাবে মধ্যযুগের ইউরোপে জমিদার শ্রেণীর লোকেরা 
সবচেয়ে প্রাতিপান্তিশালী হয়ে উঠোঁছিলেন। 

সামন্তদের দ:গ“-প্রাসাদ ঃ যে সব অগ্চলে বিদ্রোহ, গোলমাল বা 
অশান্তির আশৎকা থাকত সে সব অঞ্চলে সামন্তরা সাধারণতঃ দুগে বাস 
করতেন। এইগদীলকে সামন্তদের দুগ“-প্রসাদ বলা হত। আজও 
ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই পরানো যুগের দঃগ'গদলি দেখতে পাওয়া 


যায়। সাধারণতঃ দুগ'গৃলৈ পাহাড়ের উপরে পাথর দিয়ে নামত হত 
আমাদের ভারতব্ষে'ও পাহাড়ের উপরে বহ: দু" দেখা যায়। পাহাড়ের 
উপরে দগ তৈরী করবার কতকগুলি কারণ ছিল। শন্রুদের পক্ষে. 


মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ত প্রথা ৪৯ 


পাহাড়ের উপরে উঠে প্রাতপক্ষকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া 
পাহাড়ের উপর থেকে শব্দের গাঁতাবাধ সহজেই বুঝা যেত। যেখানে 
দুর্গ পাহাড়ের উপর অবস্থিত নয়, সেখানে দুগের চারদিকে জলপ্ণ 
গভীর পরিখা থাকত । যাতায়াতের জন্য পাঁরখার উপর সেতু ছিল। 
শুরা দুর্গ আক্রমণ করলে সেতুটিকে টেনে তুলে রাখা হত। দুর্গে 
প্রবেশ করবার পথে লোহা অথবা কাঠের তৈরা শস্ত দরজা থাকত । দন 
তোরণ ছাড়াও একরকম লোহার শিক দেওয়া দরজা থাকত। প্রয়োজন 
হলে সোঁটও উপর থেকে নীচে নামিয়ে দিয়ে শত্রুর আগমনের পথ বন্ধ করে 
দেওয়া হত। দু্গের চাঁরাদকে সরু সরু লম্বা জানলা থাকত ৷ আড়াল 
থেকে দুগ্গের লোকেরা শন্রযর দিকে তীর ছংড়ত। দুর্গের মধ্যে 
একাদকে একটি উচু মিনার থাকত। সেখানে তীরন্দাজরা পাহারা দিত। 
শুরা দুগ* আক্রমণ করলে তীরন্দাজরা সেখান থেকেও তাদের উদ্দেশ্যে 
তীর ছ:ড়ত। শক্ত যাঁদ কোনক্রমে নিকটে এসে পড়ত তাহলে উপর থেকে 
তারা শব্দের উপর গরম গাঁলত সীসা ঢেলে দিত। দুর্গের ছাদে 
উঠবার 'সি*ড়গলে ছিল আঁকাবাঁকা । ছাদের দেওয়ালগদালও প্রায় মানব 
সমান উচ্ছ । দেওয়ালের ক্ষুদ্র গত দিয়ে ছাদের প্রহরীরা শত্রনদের উপর 
নজর রাখত । দ:ঃগের বন্দীণালা থাকত একেবারে মাটির নীচে । বেশীর 
ভাগ সৈন্যই প্রভুর সঙ্গে দুর্গে বাস করত। সৈন্যদের থাকবার জন্য নাঁদণ্টি 
কতকগনীল ঘর ছিল। ঠাণ্ডার জন্য ঘরের মেঝেতে সব সময় খড় পাতা 
থাকত । এখনকার মত দেওয়ালে ছাব টাত্গাবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
দেওয়ালগনুল সুন্দর সংচীকার্যযন্ত মোটা কাপড়ের পদা য়ে ঢাকা থাকত। 
এইগন্জীলকে বলা হত ট্যাপোন্ট্র'। রাত্রে ঘরগর্ণীলতে মশাল জালিয়ে 
রাখা হত। যুদ্ধের সময় সৌনকদের সারা দেহ থাকত লোহার পাতের 
তৈরী পোশাকে (বম) ঢাকা ; তাদের মাথায় থাকত শিরস্তাণ আর হাতে 
ঢাল ও লম্বা বর্শা । তাদের বলা হত ‘নাইট’ | 

নাইটদের শিক্ষা-দরক্ষা ও দবন্দরব্যহদ্ধ £ সেকালের জীমদারগণ লেখা- 
পড়ার চেয়ে যুদ্ধ বিদ্যাকে বেশী সম্মানজনক মনে করতেন। তাই তাঁদের 
ছেলেদের *ক লে পাঠানো হত না। জমিদারের ছেলেরা বড় হলে কোন 

ইতি (২য়)-৪ 


০ ইতিহাস কথা-__দ্বিতীয় ভাগ 


খ্যাতনামা যোদ্ধার নিকট থেকে খোড়ায় চড়া, আন্তশদ্ ব্যবহার করা, মৃগয়া 
ইত্যাদি শিক্ষা করত। শিক্ষা গ্রহণ কালে তাকে পযয়িক্রমে উন্নীত হতে 
হত। সাত বছর বয়স থেকে এই 
শিক্ষা শুরু হত। প্রথম অবদ্থায় 
তাকে ওদ্তাদের সঙ্গে সব সময় 
থাকতে হত এবং তাঁর অদ্ব্শন্ত্র বহন 
করে ভৃত্যের কাজ করতে হত । 
এই সময়ে তাকে বলা হত ‘পেজ’ 1 
চোদ্দ বছর বয়সের সময় তাকে 
“সেকায়ার” বলা হত। যাদ্ধাব্দ্যা 
উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করে 
প্কোয়ারগণ বাড়ী ফিরে ভাসত। 
একুশ বছর বয়সে রাজা কিংবা 
কোন বড় জমিদার অথবা বার 
যোদ্ধা তাকে নাইট” উপাধিতে 
ভাবত করতেন। এই উপলক্ষে 
একটি খ্মান্ষ্ঠান করা হত। 

মাইটের পোশাক যেদিন কোন সমযোগ্য যুবককে নাইট 
করা হত তার আগের দিন সে তার তরবারিখানি গিজার পরোহিতের 
নিকট নিয়ে যেত। প্যরোহিত সেই তরবারিখানি আশাবাদ করে 
রাখতেন ভাবা সাইটও গজ সারারীত জেগে থাকত এবং ঈশ্বরের 
-কাছে প্রার্থনা করত। একে বলা হয় সংযম পালন। পরদিন এ 
পদরোহিতের সম্মখে নতজ্রান হয়ে শপথ গ্রহণ করত যে সে কাপর:ষতা 
ত্যাগ করবে, কথায় ও কাজে শিষ্টাচার রক্ষা করবে, নারীর সম্মান রক্ষা 
করবে এবং প্রভঃর প্রতি অনুগত থাকবে। ঈশ্বরের নামে এই শপথ 
গ্রহণের পর পুরোহিত যুবকের কোমরে তরবারি সহ কোমরবদ্ধ পরিয়ে 
দিতেন এবং তার কাঁধে মূ স্পশ করে বলতেন-_দাহসা নাইট হও । 
তখন থেকে যঃবক নাইটের পদবী ও ম্য্দা লাভ করত। কখনও ব 
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বাজা অথবা কোন প্রাচীন নাইট উপযুক্ত যুবককে নাইট পদে ভাঁষিত করতেন 
এবং হাতের পাঁরবর্তে তরবারির পিছন দিক যুবকের কাঁধে আন্তে স্পর্শ 
করে বলতেন, তুমি নাইট হলে’। যদদ্ধক্ষেত্রেও কোন কোন সাহসী 
যুদ্ষপট্‌ যুবককে নাইট করা হত। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোন 
গ্রীণ্টান পর্ব (বিশেষ করে বড়ীদন ) উপলক্ষে নাইট অনঢুষ্ঠানটি সম্পন্ন 
হত । নাইটরা যেসব কর্তবা,পালন করতে কংবা আদর্শ মেনে চলতে 
বাধ্য ছিলেন তাকে এক কথায় বলা হত গশভালার” বা বাঁরব্রত । 

সাহাসকতা, বিপদ ও মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করা, প্রভুকে মান্য করে 
চলা, ধর্ম রক্ষা, দুর্বলকে রক্ষা রা নিয়ম পালন এবং মার্জিত ও ভদ্র- 
ব্যবহার এইগুল ছিল বারব্রতের অন্তগত। কোন নাইটের চাঁরত্রে 
শিভালাঁরর অভাব দেখলে লোকে নিন্দা করত। সকলেই যে এই 
আদর্শগযীল মেনে চলতে পারত তা নয়। কিন্তু এইভাবে জীবন যাপন 
করবার চেষ্টার কলে বরর জামনিদেন চাঁরন্রের খুব উন্নীত হয়োছল । 
নাইটরা প্রায় সব সময়েই বর্ম ধারণ করে আন্তশস্তে সাঙ্জত থাকত । 
কতবোর আহ্বান এলেই যে কোন মৃহ্‌তে তাঁরা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য 
প্রদ্তুত থাকতেন। মধ্যঘ্‌গের নাইটরা 'বভিল্ন যংদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে 
যাদ্ধ করে ইউরোপকে বিপদের হাত থেকে রক্ষ। করেছেন । ইংলণ্ডের 
রাজা আর্থার একজন আদর্শ স্থানীয় নাইট ছিলেন । ইউরোপের বহু 
যোদ্ধা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন ৷ 

নাইটদের মধ্যে আবার বিভন্ন সম্প্রদায় ছিল। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
পোশাক, আন্দ্শস্্র ও বর্ম ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। নাইটদের আত্মসদ্মান 
বোধ ছিল সাংঘাতিক । কথায় কথায় তাঁদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেত ৷ 
ঝগড়ার মীমাংসা হত ছবন্বযদ্দ্ধে। শান্তির সময়ে মাঝে মাঝে কোন 
রাজষভায় কিংবা জাঁমদারের দরবারে দু'দল নাইটের মধ্যে কৃত্রিম যযদ্ধের 
প্রাতযোগতা হত। একে ট্ণামেপ্ট' বলা হত। এই উপলক্ষে বিভিন্ন 
দেশের নাইটদেরও নিমন্ত্রণ করা হত। টুণমেণ্ট দেখবার জন্য বিভন্ন শহর 
ও গ্রাম থেকে বহ: লোক সমবেত হতেন। যেখানে দবন্দবযদ্ধ হত সেই 
স্থানটি পতাকা ইত্যাঁদ দিয়ে ভালভাবে সাজানো হত | প্রত্যেক নাইটকেই 
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দ্বন্দবযুদ্ধের কতকগণীল নিদিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হত। তাঁরা কোন৷ 
ধারালো অন্ত ব্যবহার করতে পারতেন না। নিজেদের পোশাকে সাঁজ্জত 
বর্ম পরিধান করে এবং ভোঁতা বর্শা নিয়ে তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে প্রচ্তুত হয়ে 
থাকতেন। প্রত্যেকের ঝুকে থাকত নি্দিণ্ট প্রতীক চিহ্ন। নাইটরা 
দ:'দলে ভাগ হয়ে য:দ্ধক্ষেত্রের দাদকে থাকতেন। দ্বন্দবযুদ্ধ শুরু হওয়া 
মান্র তাঁরা ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছাটিয়ে এসে পরস্পরকে আক্রমণ করতেন। 
যে নাইট তাঁর প্রাতদবন্দবীকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে কিংবা তাঁর 
বশা ভেঙ্গে দিতে পারতেন তিনিই এই দবন্দব্যহদ্ধে বিজয়ী হতেন। বিজয় 
নাইট তাঁর বীরত্বের জন্য পররদ্কৃত হতেন। ফলে বিজয়ী নাইটের খ্যাতি 
দেশে দেশে ছাঁড়য়ে পড়ত। এই সময়ে ট্রবাদার নামে এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমান 
গায়ক (চারণ ) বিজয় নাইটদের বারত্ব কাঁহন' নিয়ে গান রচনা করত. 
এবং জামদারদের দরবারে গান গেয়ে শোনাত। 

ম্যানর হাউস ও সামন্তদের জীবনযাত্রা ঃ মধ্যযুগের জীমদাররা শহরে 
বাস করতেন না। তাঁরা নিজেদের এলাকার মধ্যে গ্রামে থাকতেন। 
জমিদারের এলাকাভুন্ত জায়গাকে বলা হত 'ম্যানর+আর জমিদার যে বাড়ীতে 
বাস করতেন সেই বাড়ীটিকে বলা হত ম্মানর হাউস” । যেখানে কোন 
গোলমাল কিংবা বিপদের আশৎকা নেই সাধারণতঃ সেখানেই ম্যানর হাউস 
থাকত। এইগণাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিল কাঠের তৈরী। বিন্তত 
জায়গা-জীম নিয়ে প্রাচীর ঘেরা এলাকা। ম্যানর হাউসাট থাকত একেবারে 
পিছনের দিকে। ম্যানরের চার দিকেই গ্রাম। সামারক দিক ছাড়াও 
অর্থনীতির দিকটাও ছিল ফিউডালিজম্‌ বা সামন্ত প্রথার আর একটি 
বৈশিষ্ট্য । ম্যানর বা গ্রামে উৎপাদিত ফসল এব; প্রজাদের উপর নির্ধারিত 
খাজনা বা কর থেকেই জীমদারদের অথ" আসত । এমনও দেখা গেছে যে, 
একজন জীমদার একাধিক ম্যানরের অধিকারী ছিলেন। এরুপ ক্ষেত্রে 
জমিদারের নিজের লোকই সেগাল তত্ত্বাবধান করতেন। জামদার তাঁর 
আঁধকারভুন্ত সব কয়টি ম্যানরের সম্পদই ভোগ দখল করতেন । 

প্রত্যেক ম্যানর হাউসে একটি বড় হল ঘর ও কয়েকটি শোবার ঘর 


থাকত। প্রাঙ্নে থাকত উপাসনা ঘর, আন্তাবল, রুটি তৈরী করবার, 
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“বর, ভাড়ার ঘর এবং চাকর-বাকরদের থাকবার ঘর । ঘরের দেওয়াল গল 
বেশ.পুর;) মেঝেগলি বাঁধানো ; তার উপর কাঠের তন্তা। জানালার 
সংখ্যা ছিল খুবই কম, তাও আবার ছোট ছোট । সেইজন্য ঘরগ:নলেতে বেশী 
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ম্যানর বা মধ্যযুগের গ্রাম 

আলো ঢুকতে পারত না। এমন কি দিনের বেলাতেও ঘরে বাত, 

“জেলে রাখতে হত" 'ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘরের 


{ভতরে চল্লী"রাখার ব্যবস্থা থাকত। কিন্ত; ধোঁয়া বের করে দেওয়ার 
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কোন ব্যবদ্থা তখন জানা ছিল না। তাই ঘরগশীল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে 
থাকত । 


বাড়ীর মধ্যে বড় হল ঘরটি ছিল প্রধান ফ্থান। এটি জামদারের 
বিচারসভা ; এটি তাঁর ভোজন কক্ষ_তাই হলঘরটি হল বাড়ীর কেন্দ্রস্থল | 
আগেই উল্লেখ করোছ যে জাঁমদার তাঁর নিজের এলাকায় সবেসিবাঁ; যেন 
একজন ছোটখাট রাজা । তিনি প্রজাদের বিচার, বৈঠক সব কিছুই এই 
হলঘরে সারতেন। আবার এখানে তাঁদের খাওয়া-দাওয়াও হত। এই ঘরের 
দেওয়ালগর্থলতে টাঙ্গানো থাকত নানারূপ নকশা কাটা পদা্ অন্বুশস্ু, 
পতাকা ও শিকারের জানস ৷ দেওয়ালগৃলি চনকাম করা থাকত। 
তখন ছবির প্রচলন ছিল না। তাই ম্যানর হাউসগনুলি তাঁরা ট্যাপেপ্টি 
দরে সাজাতেন ৷ সেষঃগে আসবাবপত্র বেশী কিছু ছিল না। হলঘরে 
থাকত লম্বা ধরণের টোবল আর কয়েকটা চেয়ার ও বেও। জাঁমদার ও 
তাঁর গিন্নী টেবিলে বসে খেতেন। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হত-মাছু, 
মাস, সব্জাঁ, আরও: কত কি। তার সঙ্গে আবার মদও থাকত। 
সাধারণতঃ তাঁরা হারণ, ভেড়া ও পাখার মাংস পছন্দ করতেন । জমিদার 
বাড়ীতে সমারোহের শেষ নেই। মাঝে মাঝেই উৎসব, অনুষ্ঠান লেগে 
থাকত। এই উপলক্ষে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হত এবং [বিশিষ্ট 
আতাথদের নিমন্ত্রণ করা হত। অতিথিদের মধ্যে জাঁমদারের স্নেহভাজন 
অনন্চরগণণ্ থাকতেন । জমিদার হলঘরেই অতিথিদের আদর- 
আপ্যায়ন করতেন। জীমদার বাড়ীতে কত লোকজন, পারচারক-_কেউ 
রানার কাজে ব্যস্ত, কেউবা খাবার পাঁরবেশনে রত। 
অতিথিদের নিয়ে এক সঙ্গে টোবলে বসে খেতেন। 
খাবার টেবিলে আনা হত গোটা ষাঁড় ও শ:করের খাবার। তখন ইটালি 
ছাড়া অন্য কোথাও কাটা-চামচের ব্যবহার জানা ছিল না। তাই তারা 
নিজেদের ছণর দিয়ে মাংস কেটে নিতেন এবং হাত দিয়ে খেতেন। 


জমিদার তাঁর 
ভোজনের সময় 


মাংস 
খেয়ে হাড়গ্গীল ফেলা হত ঘরের মেঝের উপর । সেগরল তাঁদের কুকুরের 
খাবার । অতিথিদের আনন্দ দানের জন্য ভোজনের সময় চলত গান, 


আবৃত্তি ও নানারকম ক্রীড়া কৌতুক। আহারের পর তাঁরা বাজীকরের 


সিমি 


ডিন রঃ 
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খেলা দেখে এবং চারণ কাবদের গান শুনে অবসর বিনোদন করতেন! 


গারকদল 
এইজন্য জাঁমদারেরা তাঁদের ম্যানর হাউসে অনেক চারণ ও বাজিকর পুষে 
রাখতেন। 

ভাঁমদার দামী পোশাক-পরিচছদ ব্যবহার করতেন। তাঁর পোষাক ছিল 
রেশমের তৈরী ; পায়ে থাকত মোজা আর উচু ও জদ্বা ধরণের জুতা, ; 


কোমরে বেক্টের সঙ্গে বাঁধা থাকত তরবারি। 
[ কাজে তিনি সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন। ম্যানরের 


ম্যানরের নান 
বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম তাঁকে তদারাঁক করতে হত। সকাল থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর একটানা কাজ । কখনও বা অবসর সময়ে তানি 
শিকারে বের হতেন; সে থাকতেন তাঁর অন:চরব্‌ন্দ। আবার রাজ'র 


কাছ থেকে আহবন এলে নৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে যদধ যান্ৰা করতে হত। 


গ্৬ - ইতিহাস কথা__দ্বিতীয় ভাগ 


জামদারের স্ত্রীর উপরও ম্যানরের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব থাকত! 

তান চাকর-বাকর ও পারচারকদের কাজের নির্দেশ দিতেন এবং তাদের 

কাজকমোর দা রাখতেন । জমিদার ধদ্ধে গেলে ম্যানরের সমন্ত কাক্তকমণ 
AVA CHEN ওর Bl) foe সপ্গুর দরের দার তেও 

নিজের হাতে গ্রহণ করতেন। 

গ্রামের জীবন ও চাবীদ্ের অবদ্থা £ মধ্যযুগে ইউরোপের সাধারণ 
মানদ্য জামদারের ম্যানরে বা গ্রামে বাস করত। গ্রামাঞ্চলের মানুষ 
সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল-_যাজক সম্প্রদায়, আভজাতশ্রেণ ও 
চাধী। যাজক শ্রেণীর লোকেরা গিজয়ি ধর্ম কর্ম নিয়ে থাকতেন। 

ম্যানরের উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ তাঁদের 


জন্য বরাদ্দ ছিল। 


না তাঁদের মাথা খামাতে হত না। জমিদার 
পারবারের লোক, তাঁদের আতীয়-স্বজন ও অনদুচরগণ ছিলেন আভজাভ 
শ্রেণীর অন্তভুক্ত। বাকা আর সব চাষী । আঁভজাত শ্রেণীর লোকদেরও 
রর রর শর জন্য কোন চিন্তা করতে হত না। চাষীরাই 

দর রর সংস্থান করে দিত। তাই তাঁদের দিন চলত স্কচছন্দে। 
গ্রামের অধিকাংশ লোক চাষী । সারা ইউরোপে তখন চাষীর সংখ্যাই 
ছিল বেশী। চাবাঁরা দই শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। এক দলকে বলা হত 
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‘ভিলেন’ বা স্বাধীন চাষী । তারা জমিদারের খাস জাঁম চাষ করে দিত | 

বিনিময়ে জমিদার তাদের কিছু জাম দিতেন। তারা সেই জাতে চাষ 

করে যে ফসল পেত তা নিজেরাই ভোগ করত; সেখান থেকে কিছ 
কদল আবার জমিদারকেও নিত । তাছাড়া তারা জমিলারের অন্যান্য 
কাজও করে দিত, যেমন-_জমিদারের ফসল মাঠ থেকে বাড়ীতে পোশছে 
দেওয়া, জঙ্গল থেকে কাঠ কেঠে এনে জামদার বাড়ীতে দিয়ে আসা ইত্যাদি । 
তারা জামদারের প্রভত্ব মেনে চলত । বিনিময়ে জাঁমদার তাদের নিরাপত্তার 
দায়িত্ব নিতেন। জীঁম্দারের কাজ করে দিয়ে ভিলেনগণ দ্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করতে পার্ত। তারা এক জাঁমদারের এলাকা ছেড়ে অন্য 
এলাকাতেও চলে ঘেতে পারত ৷ তাদের স্থান ত্যাগের ইচ্ছার উপর 
জমিদার বাধা দিতেন না। আর এক শ্রেণীর চাষা ছিল-_তারা “সাফ” 
বা ভ্যাীমদাস' নামে পাঁরাচত | তারা ভিলেনদের মতই জাম চাষ করত এবং 
জামদারকে খাজনা দিত। খাজনা নগদে কিংবা ফসলের অংশ হিসাবেও 
দেওয়া যেত। কখনও কখনও সাফরদের নানা ভাবে খাটিয়ে নেওয়া হত। 
সাফণ্দির কোন ফ্বাধীনতা ছিল না। জীঁমপারের অন:মাঁত ছাড়া জাম 
ছেড়ে যাওয়া তো দুরের কথা, এমনাঁক তারা বিবাহ পযন্ত করতে পারত 
না। তারা ক্রীতদাসের মতই জীবন যাপন করত । তাদের জীবন ছিল 
জামির সঙ্গে বাঁধা । তারা জাম চাষ করত কিন্তু কোন জ্বত্ব ভোগ করতে 
পারত না। জাঁম বিক্রী হয়ে গেলে তার সঙ্গে তারাও বিক্ৰী হয়ে যেত। 
জামর সঙ্গে সেও ক্রেতার সম্পান্ততে পারণত হত। এমনও দেখা গেছে 
যে তারা একই সঙ্গে দুই ক্রেতার নিকট বিক্লীত হয়েছে। অথাৎ জাম যাঁদ 
দুজন ক্রেতার নিকট বিক্কী হয়, তাহলে সেই জামর সঙ্গে যত সাফ" দু'জন 
ক্রেতারই সম্পত্তিতে পারণত হবে । 

মধ্যঘগে ইউরোপের সাফদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। তারা 

জাঁমদারের নানা রকম খাজনা ও করের চাপে একেবারে জর্জরিত ছিল। 
খাজনা বা কর তারা নগদেও দিত, আবার ফসলের মাধামেও দিত। 
কখনও বা বাভিন্ন কাজের জন্য জীমদার চাষীদের খাটিয়ে নিত। 
সাফণকে বছরে তিনবার কর দিতে হত এবং এইগযীল নগদেই দিতে 
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হত। এই তিনাঁট করের মধ্যে সরকারের প্রতি দেয় করও থাকত । 
সরকারের কর জমিদারের মাধ্যমেই পাঠাতে হত। সাফ" তার উৎপন্ন 
ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ জামদারকে দিতে বাধ্য ছিল। শুধু তাই 
নয়; সার্ফ তার বাড়ীতে যেসব হাঁস, মুরগী পালন করত তার অংশও 
জাঁমদারকে দিতে হত। তারা মানবের জন্য গম পিষে দিত, রংটি তৈরী 
করে দিত এবং বিয়ার (এক প্রকার তিন্ত মদ) প্রস্তুত করে দিত । সপ্তাহে 
তিন চার দিন তারা জাঁমদারের খাস জাম চাব করে দিতে বাধ্য থাকত ৷ 
সেজন্য তারা কোন মজুরী নিতে পারত না। জাঁমদারের এলাকায় 
বনজঙ্গল পরিষ্কার করা, খাল খনন করা প্রভৃতি কাজের জন্যও তাকে 
খাটে নেওয়া হত। এইসব কাজের জন্য তারা পারিশ্রমিক পেত না। 
সাকর্রা জাঁমারের মাঠে গর 
এবং বনে শিকার করত । 


*ঃ ভেড়া চরাত ; গ্রামের পুকুরে মাছ ধরত 
সেভন্যও মানবকে তাদের খাজনা দিতে হত । 
সাকরদের ছোটখাট বিবাদ [কিংবা মামলা-মোকদ্দ 
বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হত। 
ফি জমা দিতে হত। 
পরিমাণ নিধারিত হত। জামদারের পত্র নাইট উপাধিতে ভৰিত হলে 
তাঁর সম্মানার্থে সাফকে যোঁতযুক পাঠাতে হত। সাফ'দের উৎপাদিত 
জিনিবপত্ গ্রামের হাটে কিংবা মেলায় বিরী হত। এই কিকুয়ের উপরও 
তাকে একটা নির্দিষ্ট খাজনা দিতে হত) যুদ্ধর সময় জাঁমদারকে সৈন্য 
নিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে হত | 


লাগাতেন। প্রয়োজন হলে সেনাবাহিনীকে সেবা করবার জন্য সাফ“গণ 
বাধ্য থাকত এবং জামদার যুদ্ধবন্দী হলে তাকেও সঙ্গে যেতে হত । 
সাফের ছেলেদের বেশী লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না। 
সার্ক বাদ তার ছেলেকে বেশ লেখাপড়া শেখাবার জন 
তাহলে তার জরিমানা হত। সাধারণতঃ বিবাহ করতে হলে সাফগণকে 
জমিদারের অনুমাত নিতে হত। কিন্তু কোন নাক কিংবা তার ছেলে যাঁদ 
জমিদারের অনুমতি নিয়ে 


অন্য ম্যানরে বিবাহ 
বিবাহ কর দিতে হত। 


মা অনেক নময় জমিদারের 
বিচারের জন্য সাফকে জমিদারের ঘরে একটা 
শামলা-মোবদ্দমার গ্ৃরতত্ব অনুসারে এই ফি এর 


সে ক্ষেত্রে জমিদার সাফ'দেরও কা 


কোন, 


য কোথাও পাঠাত 


£ করত, সেক্ষেত্রে জামদারকে 
“ভাবে জাঁমদারেরা সাকদের কাছ থেকে 


> 
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কারণে অকারণে নানাবিধ কর আদায় করতেন। বলতে গেলে 
জমিদারদের আয়ের মোটা অংশ (দশ ভাগের নয় ভাগ ) গৃহীত হত 
এইসব কর থেকে । 

জমিদার চাষীদের এক জায়গায় জাম দিতেন না। কেননা সেক্ষেত্রে 
কেউ হয়ত সবই ভাল জাঁম পেত কিংবা সবই খারাপ জাম পেত । তাই যাতে 
কোনও একজনের ভাগ্যে ভাল বা মন্দ জাম পড়তে না পারে সেজন্য 
তাদের এখানে ওখানে খণ্ড খণ্ড জাম দেওয়া হত। মধ্যঘগে এইসব 
জমিতে শালগম, বাঁধাকপি ও আপেলের চাবই হত বেশন। 

মধ্যযঃগের ইউরোপে গ্রামবাসীদের যে সব জানিসপত্রের প্রয়োজন হত 
তা সব কিছ; গ্রামেই তৈরী হত ৷ । গ্রামে বা ম্যানরে চাষী ছাড়াও কামার, 
কুমার, ছ:তার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকই বাস করত। গ্রামের প্রয়োজনীয় 
ফসল গ্রামেই উপন্ন হত । দৈনন্দিন কাজে তাদের অন্যান্য যে সব 
জিনিসপত্র কিংবা যন্রপাতির দরকার হত তাও গ্রামেই তৈরী হত। তাই 
গ্রামবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জনা অন্য গ্রামের উপর নিভ'র 
করত না। সেজন্য বাইরের সঙ্গে তাদের কোন সম্পক'ই ছিল না। গ্রামের 
হাটে মোটামুটি সব রকম জিনিসপত্র পাওয়া যেত । 

চাবীদের সম্পত্তির মধ্যে জাম ছাড়া আর থাকত কয়েকটি শকর ও 
বলদ এবং একটি দুধগলা গর;। একটু যারা অব্থাপন্ন তারা হয়ত 
ঘোড়া রাখতে পারত ॥ কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে ঘোড়া রাখবার 


সামর্থ ছিল না; পরিবারের পুরুবেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করত। 


মেয়েরাও বসে থাকত না। 
বসে সূতা কাটত, কাপড় বুনত এবং বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে শাক-সব্ভী 


তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করত । তারা বাড়ীতে 


কলাত। 
মধ্যযুগে ইউরোপের সাধারণ মান্য ছোট ছোট কেরে বাস করত ৷ 


তাদের বাড়ীগযুল ছিল কাঠের তৈরাঁ; কেউবা পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরশ 
করত। ঘরের চাল খড় দিয়ে ছাওয়া হত ; মেঝে ছিল মাটির। ক.টিরের 
সরু জানালাগণুল তেলা কাপড়ে ঢাকা থাকত। একই ঘরে থাকা ও 
খাওয়া হত। রান্নাবান্নার জন্য ঘরে উনান জালত বলে ঘরগীল ধোঁয়ায় 


শী ইতিহাস কথা__দ্বিতীয় ভাগ 


আচ্ছন্ন থাকত । ছোট একটি ঘরে পাঁরবারের সবাই কোন রকমে কায়র্লেশে 
দন কাটাত | বাইরের শন্দু যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য গ্রামের 
সাধারণ মানুষ জাঁমদার বাড়ীর কাছাকাছি থাকত। তাদের আহার এবং 
পোশাক ছিল খুবই সাদাসদে । খাদ্যের মধ্যে ছিল শন্ত রুটি আর সবজী! 
কালে ভদ্রে হয়ত মাংস জটত। যদি কোন সময় মাংস পাওয়া যেত 
তাহলে তারা লবণ মাখিয়ে সেগুলি শীতকালের জন্য রেখে দিত। 
পানীয়ের মধ্যে এক জাতীয় টক মদ ছিল তাদের বড় প্রিয়। তারা পশুর 
নিকৃষ্ট চামড়া দিয়ে কিংবা পশম দিয়ে পোশাক তৈরী করত। তখন সততার 
কাপড়ের প্রচলন ছিল না। গ্রামের চাষী ও সাধারণ মানুষ গৃহদ্থালীর 
কাজে কাঠের এবং মাটির পাত্র ব্যবহার করত। তবে অবদ্থাপন্ন ঘরের 
লোকেরা দামী বাসন-পর্র ব্যবহার করত । 

জমদারের ম্যানরে বা গ্রামে একটি গিজাও থাকত। সাধারণতঃ 
একজন অল্প শিক্ষেত পাদরা সেখানে গ্রামবাসীদের ধমেপিদেশ দিতেন। 
মাঝে মাঝে গিজার উৎসব অন্যষ্ঠানে গ্রামবাসীরা যোগদান করত। তাদের 
নীরস গ্রাম্য জীবনে এইটুক; ছিল বৈচিন্য। . কিন্তু করের ব্যাপারে গিজরি 
হাত থেকেও চাধাঁদের রেহাই ছিল না। 

এইভাবে করভারে জর্জীরত হয়ে চাষীরা পঃরঃধানক্রমে তাদের সেবা 
করে "এসেছে । তাদের জীবনে না ছিল কোন দ্কচ্ছলতা, না ছিল 
ভাঁবব্যতের কোন সংস্খান। ছিল শখ অভাব অনটন আর অত্যাচার । 
নিরুপায় হয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইল । একাঁদন সুযোগও 
মলে গেল। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে ক্ুসেড বা 
ধরমযদ্ধেকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ‘অডরি’ বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। 
এই সময়ে হাজার হাজার সার্ক এই পাত্র সম্প্রদায়ে যোগদান করে 
এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। শহরে এসে তারা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে 
এবং শিল্পসংগ্থায় কোন রকমে চাকুরি যোগাড় করে নেয়। এখানেও 
তারা গোড়ার দিকে রাজা কিংবা জমিদারের আধিপত্য মেনে চলত। 
কিন্ত: কালক্রমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তারা বিদ্রোহ 
শুর করে। 
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মধ্যঘযগে ইউরোপের সামন্ত প্রথা ৬১- 


অনুশীলনী 
িবন্ধমডলক প্রশ্ন 
মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ত প্রথা সম্বন্ধে যা জান লেখ। 
সামন্তদের দু্গ-প্রাসাদের একা বর্ণনা দাও । 
নাইটদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মবুদ্ধের একটি {বিবরণ দাও। 
ম্যানর হাউসের একটি বিবরণ দাও । 
ম্যানর হাউসে সামণ্তদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরপ ছিল ? 
মধ্যযুগে ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
মধ্যযুগে ইউরোপের চাষীদের অবস্থা বর্ণনা কর। 
সংক্ষপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 
সামন্ত প্রথা বলতে {ক বুঝ ? 
মধ্যযুগের নাইটদের পোশাক কিরুপ ছিল? 
শিভাল্‌র বলতে ক বুঝ ? 
টুর্ণামেন্ট কাকে বলে? 
ম্যানর ও ম্যানর হাউস কি? 
ভিলেন ও সার্ফ কাদের বলা হত? 
মধ্যযুগে চাষীদের খাদ্য বিরুপ ছিল ? 
বিষয়মুখা প্রশ্ন 
শূন্যস্থান পূর্ণ কর ৪ 
মধ্যযুগের চাষীরা দুটি শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল, বথা = ও _ ৷ 


নাইটদের আদর্শকে বলা হত ==! 

মধ্যযুগে জীমদারের এলাকাকে বলা হত _-_-। 

মধ্যযুগে দু'জন বা দ:দল নাইটের মধ্যে কৃত্রিম য.দ্ধ-প্রাতযোগতাকে, 
বলা হত 71 


ম্যানর হাউসের দেওয়ালে টাঙ্গানো সূচীকার্য হুস্ত ভারী পর্দাকে বলা, 
ES 


অস্টম অধ্যায় 
ক্র-সেন্ড ব? ধর্যযুদ্ধ 
ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ব একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । প্যালেন্টাইন দেশ গ্রীন্টানদের কাছে পণ্যভ্াম। 
কারণ এই দেশেই ফীশুীষ্ট জন্মগ্রহণ করোছলেন আবার এই দেশেই তাঁর 
মৃত্য হয়! তাঁর সমাধি স্থান জেরুজালেম গ্রীষ্টানদের আত পার 
তশর্থ। লক্ষ লক্ষ খ্রীষ্টান সেখানে তীর্থযান্তা করত। এককালে 
আরবরা এই স্থানাঁট জর করে নিয়োছল। কন্তু তারা এক তীর্থকর 
নেওয়া ছাড়া খ্রষ্টানদের উপর আর কোন রকম অত্যাচার করত না । এর 
প্রায় চারণ? বছর পরে তুক মুসলমানেরা জেরজালেম আঁধকার করে নেয় 
এবং গ্রীপ্টান তাঁথ যাত্রীদের উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করতে থাকে । 
এশণ্টানদের উপর তুকাঁদের এই উৎপীড়নের খবর সারা ইউরোপে রটে গেল । 
তখন রোমের পোপ সমদ্ত খীণ্টানদের নিকট ঘোষণা করলেন যে [বধমর্দদের 
হাত থেকে পাণাভাঁম জেরুজালেম উদ্ধার করা তাদের পাঁবন্র কর্তব্য । 
পোপ ছাড়াও আর একজন ব্যক্তি এই সময়ে ইউরোপের খীপ্টানগণকে 
তুকপদের বিরুদ্ধে উত্তোজত করেছিলেন । তিনি সন্ন্যাসী পিটার নামে 
পারচিত। পিটার খালি পায়ে এক গাধার পিঠে চড়ে রাইন নদীর 
দুপাশের শহরে ও গ্রামে ঘরে বেড়াতে থাকেন । তিনি যেখানেই 
লোকজনের জমায়েত দেখতেন সেখানেই হাত পা নেড়ে চীৎকার করে 
বন্ধুতা দিতেন! জনসাধারণ তাঁর মুখের ল্বা দাঁড় এবং হাতের 
কুশদণ্ড দেখে মনে করত তান নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রোরিত পরব । ক্রমে 
পশ্চিম ইউরোপের সকল শ্রেণীর লোক পাত্র জেরুজালেম উদ্ধার করতে 
এগিয়ে এল । পবিত্র জেরুজালেম উদ্ধার করবার জন্য ইউরোপের প্রা্টানরা 
যে সকল যব্ধ করেছিল সেগালকেই বলা হয় ক্ুসেড বা ধম্যিদ্ধ । এতে 
ইউারাপের 115. ব্যবসায়ী শ্ৰেণী, জীমদারবগণ এমনাক হী 
মেতে উঠোছিলেন। হদ্ধের সময় প্রতোকেই প্রান্টধ্ের প্রতীক ক্লুশচিহন 
বাকে ধারণ করতেন। প্রায় দশ বছরের মধ্যে আটাট বড় মেড এবং 
আরও কয়েকাঁট ছোট খাট কুসেড হয়োছল। এখানে কয়েকটি রুঃসেডের 
বিবরণ দেওয়া হল। 


ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধ ৬৩ 


প্রথম ক্রুসেভঃ প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়েছিল ১০৯৫ গ্রীন্টাব্দ। 
সন্ন্যাসী পিটার ছিলেন এই ক্রুসেডের নায়ক । তান হাজার হাজার লোক 
সংগ্রহ করে জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হলেন। পিটারের সচ্গে 
ওয়াল্টার নামে একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। [তান ছিলেন খুব গরীব। 
তাই লোকে তাঁকে কপর্দক শুন্য ওয়াল্টার বলত। প্রথম ক্রুসেডে যারা 
জেরুজালেম গিয়ে উপস্থিত হরোছিল তারা ছল যুদ্ধ বিদ্যায় অপটঃ। 
কননা তাদের মধ্যে সাধারণ গ্রাম্য চাষাভুবার দলই ছিল বেশী। তুকাঁরা 
অনায়াসেই তাদের পরাজিত করে নাবচারে হত্যা করল। এর এক বছর 
বাদে কয়েকজন বিখ্যাত যোদ্ধার অধীনে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য 
"জরুজালেম যাত্রা করে৷ তারা তৃকী“দের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার 
করতে সমর্থ হয় । অবশেষে ডিউক গডফ্রের অধীনে তারা সেখানে একটি 
খ্রান্টান রাজ্য স্থাপন করে (১০৯৯ শীঃ)। 

তৃতীয় ক্রুসেড £ বতগযাঁল ক্রুসেড হয়েছিল তার মধ্যে তৃতণয় ক্রুসেড 
মবনেয়ে উল্লেখযোগ্য । ১১৮৭ খান্টাব্দে মিশরের সুলতান সালাদিন 


জরংলালেম দখল করে নেন। এই খবর শীঘ্রই ইউরোপে ছাঁড়য়ে পাড়ে। 
সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় বরসেডের প্রস্তুতি শুর হয়ে বায় । তৃতীয় ক্রুসেড 


৩৪ ইতিহাস কথা-__ছতীয় ভাগ 


ইউরোপের যে সমস্ত রাজা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইংলগ্ডের 
রাজা প্রথম রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফালপ অগপ্টাস ও জামনি সম্রাট 
ফ্রেডাঁরক বারবারোসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।. তাঁরা নিজেদের সৈন্য নিয়ে 
জেরুজালেম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। ফেডাঁরিকের দাড়ির রং ছিল 
লাল। তাই তাঁকে বারবারোসা বলা হত। তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, 
িম্তু উৎসাহের কোন ঘাটাঁত ছিল না। দুভগ্যি বশতঃ জেরুজালেম 
যাওয়ার পথে তান জলে ডুবে মারা যান। তাঁর সৈন্যদল তখন জামানীতে 
ফিরে আসে। 

প্রথম রিচার্ড স্বায়ত্ব শাসনের সনদ বি করে ক্রুসেড যাত্রার টাকা 
সংগ্রহ করোছিলেন। রিচার্ড ও ফাঁলপ এক সঙ্গেই যাত্রা করোছলেন। 
ভমধ্যপাগরের উপকূলে তাঁরা একটি শহর দখল করলেন। ফ্রান্স ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে কোন দিনই ভাল সম্পর্ক ছিল না। শাঁঘ্রই রিচার্ড ও 
[ফাঁলপের মধ্যেও বিবাদ শুর; হয়। তখন বাধ্য হয়েই ফালপ ফ্রান্সে 
ফিরে গেলেন। 

একা রিচার্ড রয়ে গেলেন প্যালেন্টাইনে যুদ্ধ করার জন্য। 'রচার্ড“ 
ছিলেন একজন সাহসী বার যোদ্ধা । তাই তান [সংহবিক্রম রিচার্ড নামে 
পাঁরাচিত ছিলেন | প্রথম রিচার্ড দ্বায়ত্ত শাসনের সনদ বিক্ৰী করে ক্রুসেড 
যান্নার জন্য অর্থ সংগ্রহ করৌছিলেন । এঁকে সালাদিনও ছিলেন মন্ত বড 
যোদ্ধা ৷ বীরোচিত নানা গুণের জন্য তান প্রসিদ্ধ ছিলেন । এই ও 
প্রীতদ্বন্্ী রাজা পরম্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক 
গল্প আছে।, শোনা যায়, একবার |রচার্ড অন্ুস্থ হলে সালাঁদিন তাঁর 
চিকিৎসার জন্য নিজের চাকৎসক ও অনেক ফল পাঠিয়োছলেন। আর 
একবার রিচার্ডের ঘোড়া যুদ্ধে নিহত হলে সালাদন িচার্ডের শিবিরে 
একটি তেজদ্বী আরবী ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। কন্তুতঃ তৃতীয় ক্রুসেডের 
কাহিনী রিচার্ড ও সালাদনের বীরত্ব কাহনী। খাঁষ্টান যোদ্ধাদের মত 
সালাদনও মংসাঁলম ধর্মযুদ্ধ ভেবে প্রাণপণে যাদ্ধ করোছিলেন। রিচার্ড 
{কছুতেই জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারলেন না। অবশেষে দু'জনের 
মধ্যে সন্ধি হয়। সাঁন্ধর শর্ত অন;সারে স্থির হল যে, প্রঙ্টান তীর্থ- 


[) 
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রি 


এ 
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যাত্রীরা অবাধে জেরুজালেমে যাতায়াত করতে পারবে একবার সালাদন 
নাক রিচার্ভডকে জেরুজালেম দর্শনের জন্য অনুরোধ করোছিলেন। কিন্তু 


= ইংলণ্ড-রাজ প্রথম রিচার্ড সেভ যাত্রার জন্য অথ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
স্থায়ন্ত শাসনের সনন্দ বিক্রি করছেন 


যে জায়গা তিনি বাহুবলে জয় করতে পারেননি সেখানে রিচার্ড প্রবেশ 


করলেন না। 
চতুৰ্থ ক্রুসেড £ কিছুদিন বাদে সালাঁদনের মত্যু হলে তাঁর সাম্রাজ্য 
ভেঙ্গে যায়। এইবার পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট স্থির করলেন, ইটালী থেকে 


* একদল সৈন্য যাবে প্রথমে মিশরে ; তারপর মিশরকে ঘাঁটি করে সৈন্য 


বাহিনী জেরুজালেম আভযান করবে। কিন্তু মিশরের সঙ্গে বাঁণজ্যের 
ক্ষত হবে আশতকা করে ভোনিসের লোকেরা পোপের প্রন্তাবে রাজ হল 
না। তারা কৌশলে এই ধর্মযুদ্ধ অন্যপথে সরিয়ে নিল। ইটাল", 
ফ্রান্স প্রভাতি দেশের সম্মিলত বাহিনী জৰারা শহরটি লুণ্ঠন করল। 
বাণিজ্যের দিক থেকে জারা শহরটি বেশ সম্‌দ্ধ ছিল। এই শহরাট ছিল 
ভোঁনসের প্রাতদন্থী। এইবার তারা কনস্টাপ্টিনোপল আঁভমুখে রওনা 
হল। পোপ বাইজ্যাপ্টাইন আক্রমণ করতে নিষেধ করোছলেন। তাঁর 
নিষেধ সত্বেও তারা কনষ্টাণ্টনোপল আক্রমণ করল। সম্ভবতঃ ক্সেডাররা 
হাত (২য়)_৫ 
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ভেবেছিল যে, কনপ্টাণ্টনোপল তাদের হাতে এলে তুকীঁদের বিরদ্ধে সেটাই 
হবে শাল্তিণালী ঘাঁটি। কিন্তু মুসলমান অধিকৃত জেরুজালেম দখল করার 
চেষ্টা না করে প্রাঁচ্টীয় বাইজ্যাণ্টাইন অধিকার করতে গিয়ে তারা শক্কিক্ষয় 
করে ভুল করেছিল। ফলে উভয় রোম সাম্রাজ্যের (পশ্চিম ও পরব ) 
ক্ষাত হল। ক্রুসেডাররা কনন্টাণ্টিনোপলের বিরাট জায়গা জুড়ে লুণ্ঠন 
ও ধ্বংসকার্য চালায় । কনন্টাপ্টিনোপলের একটা অংশ তারা দখল-করে। 
সেখানে অল্প িছাদনের জন্য ল্যাটিন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় (১২০৪ থী)। 
এই সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ফ্লান্ডার্সের বলভুইন। কনন্টাণ্টনোপলের 
অধিবাসাঁরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তারা এই আক্রমণের 
প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারোনি। ফলে বাইজ্যাণ্টাইন সাগ্রাজ্য ক্রমেই দূর্বল 
হয়ে পড়ে । 

এরপর আরও কয়েকটি ক্রুসেড হয়েছিল। ক্রুসেড যাত্রা মাঝে মাঝে 
থেমে মোট দেড়শ’ বছরের বেশ? চলেঁছিল। তবে প্রথম দিকে ক্রুসেড 
যাত্রার জন্য খ্রীণ্টানদের মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল শেষের দিকে তা 
একেবারে ছিল না বললেই চলে। 

জমেডের ফলাফল £ শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডের উদ্দেশ্য সফল হয়ান ৷ 
এত চেষ্টা করেও জের:জালেম খাষ্টানরা অধিকার করতে পারেনি । 

কিন্ত; ব্যর্থতার মাঝেও কয়েকটি সুফল দেখা দিয়োছিল। জুসেডের 
ফলে ইউরোপবাসীদের জীবনে অনেক পাঁরব'ন এসোছল। ক্রসেডের আগে 
ইউরোপের সাধারণ মান্য, বিশেষ করে গ্রামের মানব নিজেদের দেশের 
বাইরে যেত না। তাই অন্যদেশের সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। 
ক্রুসেড যাত্রার ফলেই তারা বিদেশীদের সংস্পশে এল। বিদেশীদের 
সংদ্পশে” এসে তাদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সময়ে মুসল- 
মানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাদের ঘাঁনণ্ঠ পরিচয় ঘটে । আরবদের নিকট 
থেকে তারা অঙ্ক শান্রের সংখ্যাগদল শিখে নেয়। ইহুদী ওমুসাঁলম 
চিকিৎসা শাম সম্বন্ধে তারা অনেক নতুন জ্ঞান লাভ করে। ইউরোপের 
লোকেরা আরবদের নিকট থেকে নানারকম বিলাস-দরব্য, ফুল-ফল ও 
পোশাক-পাঁরচ্ছদের ব্যবহার শিখে। এর ফলে সেখানকার আঁধবাসীদের 
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জীবন যাত্রার ধারাই বদলে যায়। এই সময়ে ধাঁষ্টান সমাজে পোপের 
মযদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। 

বহদ্বার যাতায়াতের ফলে ইউরোপের লোক অনেক নতুন দেশ দেখল 
এবং নতুন পথ চিনল। যোদ্ধারা যে পথ দিয়ে যেতেন সেই পথের ধারে 
রসদ যোগাবার জন্য বড় মেলা ও বাজার বসত। এসব বাজার থেকে 
ক্রমে নতুন নগরের সৃষ্টি হয়। ইটালশতে ভোঁনস, জেনোয়া, ফ্রোরেন্স 
প্রভাত শহরগণ্ীল বাণিজ্যের দৌলতে খুব সমদ্ধ হয়ে উঠোঁছল। প্রাচ্যদেশ 
থেকে চিনি ও নানারকম মশলা, খেজুর, কপ, মূগনাভি, হাতার দাঁতের 
জিনিস, রেশম, গন্ধব্রব্য প্রভীত নতুন সামগ্রী ইউরোপে আমদানি হতে 
লাগল। ক্রুসেডের ব্যয় নিবহের জন্য নাগারক ও বাণকগোষ্ঠন 
বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করায় নগরগ্ীলর প্রাতপাত্তও বৃদ্ধি 
পেয়োছিল। 
নতুন নতুন ফল ও খাদ্য সামগ্রী প্রচলনের ফলে ইউরোপে তখন সেসব 
‘জিনিসের চাষ শর; হয়। পরব কালে (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ) 
কয়েকটি কুটির শিল্পও সেখানে গড়ে উঠে। চিনি পাঁরশোধন, কাচ প্রস্তুত 
. প্রণালী, কাগজ তৈরার কৌশল ইউরোপের লোকেরা আরবদের নিকট থেকে 
শিখে নেয় এবং নিজেদের দেশে এসব ক:টিরশিল্প চাল; করে। তখন 
“থেকে ইউরোপের ক্যাটর শিল্পজাত কিছ; জানিস-পন্র বিদেশে চালান হতে 
থাকে। এইভাবে ধাঁরে ধীরে কুটির শিল্পের উন্নাত হতে লাগল । ফলে 
শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা বৃদ্ধ পেল। তখন থেকে কুটির শিল্পের 
কারিগররা শহরে এসে বাস করতে থাকে। ফলে কৃষিকার্য ও কুটির শিল্প 
আলাদা ভাবে চলতে থাকে । 


| কালক্রম 
প্রথম ক্রুসেড ১০৯৫ গ্রীঃ--১০৯৯ প্রাঃ 
তৃতীয় সেভ ১১৮৯ প্রীঃ_-১১৯২ রঃ 
চতুর্থ ক;সেড ১২০২ খী_-১২০৪ খ্রীঃ 


৬৮ 


ইতিহাস কথা-_দ্বিতীয় ভাগ 
নিবন্ধমূলক প্রশ্ন 


১। কব্লুসেডের কারণগীল উল্লেখ কর । 

২ প্রথম ক্রুসেডের একাঁট বিবরণ দাও । 

৩। ফেুডারক বারবারোসা, প্রথম রিচার্ড ও ফলিপ অপস্টাস সম্বন্ধে 
কি জান? 

8৪1 চতুৰ্থ ক্ুসেডের ফলাফল অলোচনা কর । 

৫। ক্রুসেডের ফলাফল আলোচনা কর। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 


১1 ক্লিসেড' বলতে কি বুঝ ? 

২। প্রথম ক্রুসেড কবে শুরু হয়? 

৩। তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপের কোন: কোন রাজা অংশ গ্রহণ করেছিলেন? নু 
৪ ক্রুসেডের মল উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা ক সফল হয়েছিল ? 


বিষয়গৃখণ প্রন্ন 5 
১।  বামাঁদকের ও ডানদিকের কথাগদাল সাজিয়ে লেখ £_- 
(ক) সালাঁদন ছিলেন | (ক) জামনি সম্রাট 
(খ) প্রথম রিচার্ড ছিলেন (খ) খাষ্টানদের ধর্মগুরু 
(গ) ফ্রেডাঁরক বারবারোসা ছিলেন (গ) মিশরের সুলতান 
(ঘ) ফিলিপ অগ্টাস ছিলেন (ঘ) ইংলগ্ডের রাজা 
(ঙ) পোপ ছিলেন (ও) ফ্রান্সের রাজা 


২। শনন্যদ্থান পূরণ কর $= 


(ক) বুদ্ধের সময় প্রত্যেকেই খান্টধমের প্রতীক-__-বুকে ধারণ 
করতেন । 

(খ) ফেডারিকের দাড়ির রং ছিল লাল। তাই তাঁকে __বলা হত। 

(গ) ক্রুসেড যাত্রা মাঝে মাঝে থেমে মোট-----বছরের বেশশ 
চলোছিল। 


(ঘ) এত চেষ্টা করেও __ খীন্টানরা অধিকার করতে পারেনি ॥ 


নবম অধ্যায় 
মধ্যযুগের নগর 


নগর সংণ্টির কারণ £ ক্রুসেডের ভূঁমকা £ রোমানদের শাসনকালে 
ইউরোপে অনেকগদাল নগর গড়ে উঠোঁছল। কিন্তু বর্বর আক্রমণের ফলে 
সেগহলর প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে যায় । তারপর ধারে ধীরে যখন দেশে 
শান্তি ফিরে এল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য শুর: হল, তখন পুরানো নগরগুলি 
আবার নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল । মধ্যযুগে নগরের সংখ্যা বাড়তে 
থাকে । সাধারণতঃ এই নগরগলৈ কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দ:গ“-প্রাসাদের 
"আশেপাশে অথবা কোন বড় মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত । 

একসময়ে সমগ্র এশিয়া মাইনর তুকাঁদের অধীনে চলে যায়। তখন 
ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য পথগলিও তারা আয়ত্ত করে বন্ধ করে 
দিল। এর ফলে ইউরোপীয় বাঁণকদের আর্থিক সমস্যা দেখা দিল। 
স:তরাং এই সময়ে বাণিজোর উদ্দেশ্যও ছিল কুসেডের অন্যতম কারণ । 
ক্রুসেড যাত্রার সময় ইউরোপের লোকেরা বাভন্ন পথে বিদেশে গিয়োছিল। 
ফলে বহ: দেশ ও রাস্তাঘাটের সঙ্গে তাদের পারচয় হয় এবং তারা বহু 
অভিজ্ঞতা সয় করে। ক্রুসেডারদের রসদ যোগাবার জন্য তখন রাস্তার 
ধারে বহু দোকান-পাট ও মেলা বসত। এর কলে ছোট-খাট বাজার ক্রমে 
বড় বাজার িংবা হাটে পাঁরণত হয়। ধারে ধারে সেখানে নগরের উৎপাত্ত 
হয়। মধাযগের নগরগ্যালর মধ্যে লণ্ডন, প্যারিস, জেনোয়া, ভোঁনস 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

বাঁণক-সাঁমাত £ সেকালে নগরের বেশীর ভাগ লোকই ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও নানা রকমের শিল্পের কাজ করত । নগরের বাঁণকেরা নিজেদের স্বার্থ 
রক্ষা এবং পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য সাঁমীত গড়ে তুলত। এই 
সাঁমাতকে বলা হত ‘ট্রেড-গল্ড’ বা বাণক সামাতি। নগরে যারা অন্তশম্দরে 
ব্যবসা করত, মাংস বিক্রয় করত, সোনা-রূপার দোকান চালাত অথবা পোশাক 
পাঁরচ্ছদ বিক্রয় করত তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা সাঁমাঁত ছিল। 
সাঁমাঁতর সদস্য না হলে ব্যবসা করা সম্ভব হত না। এসব সাঁমাত শুধু 
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মধ্যধদগের নগর ৭৯ 


নিজেদের স্বার্থই দেখত না, দরকার হলে অসাধ ব্যবসায়ীদের শাস্তি দিত। 
কোন দোকানদার ভেজাল জিনস বিক্লী করলে কিংবা কোন জিনিস ওজনে 
কম দিলে সাঁমাত তার শাস্তির ব্যবস্থা করত। রবিবারে, পবাঁদনে কিংবা 
রান্রকালে কাজ করতে দেওয়া হত না। 

তখন শিল্পের জন্যও আলাদা আলাদা সমিতির সমষ্টি হয়োছল। 
এগদাঁলকে বলা হত ক্রাফউ গিল্ড’ বা শিল্প সামাত। তাঁত, ছার, | 9 
মূচা, কামার, কমার প্রভাত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদের জন্য আলাদা সমত 
ছিল। সামাঁতর নিয়ম-কানুন সবাইকে মেনে চলতে হত। ভাল 
কারিগরের কাছে হাতে কলমে কাজ শিখবার জন্য অল্প বয়সের ছেলেরা 
ভাঁত“হত। প্রথম অবস্থায় তাদের কেবল খাওয়া ও থাকবার জায়গা 
দেওয়া হত। কিছু কাজ-কর্ম শিখলে তাদের অল্প বেতন দেওয়া হত। 
এইভাবে সাত বছর কাজ শেখার পর কারিগরদের শিক্ষানীবশশ শেষ হত। 
তখন তারা নিজেরাই ফ্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত। 

নাগাঁরক জীবন £ দূর থেকে মধ্যযুগের নগরগুলির পাখা, প্রাচীর, 
অট্টালিকা, তোরণ প্রভাতি দেখলে সেগুলিকে সান্দর বলে মনে হত; কিন্তু 
আসলে তা নয়। নগরগর্ীল ছিল আকারে ছোট। তবে ছোট হলেও 
নগরের লোকসংখ্যা মোটামুটি ভালই ছিল । নগরের প্রবেশ পথগনাল রাত্রে 
বন্ধ করে রাখা হত । নগরের রাস্তাগযীল ছিল খুবই সংকীর্ণ । রাস্তায় 
কোন আলোর ব্যবদ্থা ছিল না। নগরের প্রধান রাস্তাগ্ল পাথরের 
টুকরা দিয়ে ছাওয়া হলেও অধিকাংশ রাস্তাই ছিল কাঁচা । বষকালে 
তাতে প্রচ্ছর কাদা ও জল জমে একাকার হয়ে যেত। রাস্তার দর'ধারের 
বাড়ীগ্ীল ঘে"যাঘেশীৰ করে তৈরী হত । অনেক সময় কোন কোন বাড়ীর 
উপরের তলা রাস্তার উপর বেশ কিছ; এীগয়ে আসত । এর ফলে রাস্তার 
দঃ’ধারে বাড়ীর উপরের তলার মধ্যে ব্যবধান থাকত খুব কম। নগরগদীল 
ছিল নোংরা । সর্বত্র অফ্বাস্থ্যকর পারবেশ বিরাজ করত । জল নিকাশের 
ভাল বন্দোবন্ত ছিল না। আবর্জনা রাস্তার উপরেই পড়ে থাকত । কুকুর 
ও শুকরের দল নোংরা রাস্তায় ঘরে বেড়াত। রাত্রে পাহারাদারেরা লাঠির 
মাথায় লণ্ঠন বেধে রাস্তায় টহল দিত । 
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মধ্যযুগের নগর 5৩ 


দোকানের মত নাম-ফলকের পারিবতে“ তখনকার দোকানে ঝীলয়ে রাখা হত 
এক একটি চিহ্ন । যেমন মুচির দোকানে টাঙ্গানো থাকত একাট জনতা, 
নাপিতের দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হত এক টুকরা রক্তমাখা কাপড় । 
নানাস্খান থেকে নগরে বহ: লোকের সমাবেশ ঘটত। তাদের থাকা- 
খাওয়ার জন্য নগরগ়ীলতে সরাইখানা ছিল। সরাইখানার সামনে একাঁট 
লণ্ঠন ঝুলানো থাকত। নগরে অনেক সময় মেলা বসত এইসব মেলায় 
শবাঁভন্ন দেশ থেকে আমদানি হত কত রকমের জিনিসপত্র । মেলায় আমোদ 
প্রমোদের অনেক ব্যবস্থা থাকত। যাদুকর ও বাঁজকরের দল মেলায় কত 
রকম খেলা দেখাত। এখানে ভালুক ও কুকুরের লড়াই এবং পাখীর 
' লড়াই দেখতে নানান্থান থেকে বহু লোক আসত। 

নগরের শালন-ব্যবস্থা £ অনেক নগরেই নাগরিক সংস্থা ছিল। 
নগরের শাসনকর্তাকে নগরাধ্যক্ষ বা মেয়র বলা হত! নগরের শাসনকার্ষে 
মেয়রকে যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁদের বলা হত অলভারম্যান। নগর 
কর্তারা বহমল্য পাঁরচ্ছদে ভাঁষত হয়ে সংস্থার কারাদ পারচালনা 
করতেন । মেয়র দামী পোশাক পাঁরধান করে অলারম্যান সহ শোভাযাপ্রা 
করে নগর সংস্থার কার্যালয়ে যেতেন । 

মধ্যযুগের শেষদিকে নগরগডলি রাজা অথবা স্থানীয় জামদারদের নিকট 
থেকে নানা রকম অধিকার লাভ করোছল। সেই সব অধিকার যার উপর 
লেখা হত তাকে চার্টার’ বা সনদ বলা হত। সনদ নাগারক কর বা 
শুল্কের পাঁরমাণ, পৌরসভা গঠন ব্যবদ্থা ইত্যাদির বিষয় উল্লেখ থাকত । 
ইটালির রোম, জামণনীর বার্লিন, ইংলণ্ডের লণ্ডন, ফ্রাচ্সের প্যারিস ও 
{রমস: প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে হ্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। 
নগরের শাসন-ব্যবস্থাতে রাজা কিংবা জমিদারগণ সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ 
করতেন না। নাগরিকগণ নিজেদের স্াবধামত আইন-কানুন প্রণয়ন করত, 
মাত্রা প্রচলন করত এবং শল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করত। 

বজেণয়া কথার উৎপত্তি ২ মধ্যযুগের শেষভাগে ইউরোপের 
নগরগীলতে বাঁণকদের প্রভাব-প্রাতপাঁত্ত খাব বৃদ্ধি পেয়োছল । বাঁণজ্যের 
দৌলতে তাদের হাতে তখন প্রচুর অর্থ'। এই সময়ে বাভিন্ন অণ্চলে বাঁভন্ন 
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পণ্যের বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠে। এইগ:লির মধ্যে ব্রজেস বা বগ 
অন্যতম । এই সব অগ্চলের ব্যবসায়ী ধনী নাগারকদেরই বলা হত, 
বদজৌয়া। অনেকের ধারণা, এই ব্রুজেস বা বগ শব্দ থেকেই নাকি 
বজোয়া কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। 


bo) 
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অনুশীলন 
প্রববমূলক প্রশ্ন 


মধ্যযুগের ইউরোপে নগরের উৎপত্তির মূলে ক্রসেডের ভূমিকা বর্ণনা 
কর। 


বাঁণক-সামিতি কেন গড়ে উঠোঁছল ? সমিতির কিকি কাজ ছিল? 
মধ্যযুগে ইউরোপের নাগারকদের জাঁবন-যান্রার একটি বিবরণ দাও ॥ 
এই সময়ে নগরের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরম;লক প্রশ্ন 
মধ্যযুগে ইউরোপের কয়েকটি নগরের নাম উল্লেখ কর। 
বাঁণক-সমিতি কাকে বলে ? 
ক্রাফট গিল্ড’ কাকে বলে ? 
সেকালে কোন্‌ কোন্‌ নগরে গ্বায়ত্ত- 
বুজেণয়া কাদের বলা হত ? 


বিষয়মূখী প্রশ্ন 
শহশ্যপ্থান পূর্ণ কর ৪ 
শ্র'সেভারদের রসদ যোগাবার জন্য তখন রাস্তার দুস্ধারে বহমও 
_-বসত। 
--- বছর কাজ শেখার পর কারিগরদের শিক্ষানবিশ শেষ হত। 
তখনকার শহরগুলি ছিল আকারে-- । 
নগরের শাসনকর্তাকে বলা হত ৷ 
রাজা কিংবা জমিদার নাগরিকদের যে অধিকার লিখে দিতেন তাকে 
বলা হত ৷ 


শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 2 


দশম অধ্যায় 


দুর প্রাচের কথা 

(১) মধ্যয্গে চীন £ (সপ্তম শতাব্দী থেকে চততুদ্শ শতাব্দী ) 
তাঙ্যুগ (৬১৮ খী_৯০৭ খ্রীঃ) £ সম্রাট হর্ষবর্ধন যখন ভারতবর্ষে 
রাজত্ব করতেন সে সময়ে চীনে এক বিশিষ্ট যুগের সচনা হয়। 
৬১৮ শ্রীষ্টাবেদ কাওৎস্থ চীনে বিখ্যাত তাঙ্‌ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এখানেও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বব'র জাত হানা দিয়োছল। কিন্তু 
তা সম্রাটদের প্রবল প্রাতরোধে তারা পিছ; হটে যেতে বাধ্য হয়। তাঙ্‌ 
সাম্রাজ্য প্রায় তিন শ বছর টিকেছিল। 

তাই সঙ: £ তাই সঙ: ছিলেন তাঙ্‌ বংশের শ্ৰেষ্ঠ রাজা। তিনি 
এই বংশের দিবতীয় রাজা । তান ৬২৭ প্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৫০ ঞ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করোছলেন। 'তান পরানো চাঁন সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব 
'ফাঁরয়ে আনলেন। তাতার দলকে 1বতাঁড়িত করে তান দেশকে রক্ষা 
করলেন, এবং খাঁণ্ডিত ও 1বিভন্ত চীনকে আবার একত্র করলেন। এইভাবে 
চন আবার শীল্তণাল? হয়ে উঠল। তাঁর সময়েই তাঙ্‌-বংশের রাজাসীমা 
পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর এবং উত্তরে গোঁৰ মরুভাীম অতিক্রম করে 
আলতাই পৰ্বতশ্ৰেণী ল্পৰ্শ করোঁছল। নেপাল, মগধ, পারস্য ও 
কনপ্টাণ্টিনোপল হতে তাই স্তঙের রাজসভায় দত প্রেরিত হয়োছল। 

সুশাসনের জন্য তাই সুঙ্‌ সাম্রাজ্যের সবন্ধ নতনন নতখন বিধি ব্যবদ্থা 
প্রবর্তন করেছিলেন। সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের 
নতুন বাজত অংশকে চারটি সামাঁরক প্রদেশে বিভন্ত করেন। এই চারা 
প্রদেশে চারজন সামারক শাসনকর্তা নিষক্ত হন। তাই সুজ আভ্যন্তরীণ 


শাসনের ক্ষেত্রে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বহ: সংস্কার সাধন করেন । তিনি 
রাজসভার ব্যয় লাঘব করোঁছলেন এবং শাসন বিভাগে বহ দো 


সংশোধন করেন। তান নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করে রাজকাযে' 
কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তিনি তাঁর রাজ্যে মৃত্যুদণ্ড রাহত 
করোছলেন। তান বলতেন, আম যাঁদ ব্যয় হাস কার, করভার লাঘব 
কাঁর, সাধ্য কর্মচারী নিয়োগ করি, তাহলে দেশে আর চর ডাকাতি 
থাকবে না। তাঁর রাজত্বকালে চনে নানা ধর্মের সমাবেশ হযৌছল। 
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[তান শ্রীন্টানগণকে গিজাঁ ও মঠ এবং মুসলমানগণকে ক্যাণ্টনে মসজিদ 
নিমাণের অনুমাঁত দেন ৷ তাঁর রাজত্বকালে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিজ্প- 
-সাহত্য ও বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করোছল। 

িভ হা £ তাঙ্‌ যুগের সবেচ্চি সমাদ্ধর সময় সিঙ হুয়া 
রাজত্ব করেন (৭১৩ খ্রীঃ--৭৫৬ শ্রীঃ)। তাঁর রাজসভায় চাঁনের 
জ্ঞানী-গরণী ব্যন্তিরা আগমন করতেন। মিড হ;য়াঙের সঙ্গে সঙ্গেই তাড্‌ 
বংশের গৌরব কমতে শুর; করে। 

তাঙ্‌ যদগের 'সভ্যতা £ তাঙ্‌ রাজবংশের খ্যাতির প্রধান কারণ, 
এএ যুগে শিল্প, সাহত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভাত বিভিন্ন বিষয়ে চীনের 
উন্নাত এবং বাণিজ্যের প্রসার। তাড্‌ 
রাজাদের সুবৃহৎ গ্রন্থাগারে অসংখ্য 
পনাথপতর ছিল। চীনারা এই যুগেই ছাপার 
কাজ প্রবতনি করে। আগে কাঠের 
হরফে, তারপর ধাতুর তৈরী যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে ভাল অক্ষরে মুদ্রণ শুরু হয়। 
তাঙ্‌ যুগে চীনের নাম করা দাশশীনক 
হাম-উ জন্মগ্রহণ করেন। ভাযং-জি-হো 
‘নামে একজন ভাবুক ছিলেন। তিনি 
নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে গভীর 
চিন্তায় মগন থাকতেন। সেযঃগে কবিদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন লি পো। তান খুব 
সরল ও আমোদ প্রিয় ছিলেন। কথিত 
৫. আছে, নদীর জলে চাঁদ ধরতে গিয়ে তাঁর 
তাঙ্যুগের পাত মৃত্যু হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও চশনারা 
উন্নতি করেছিল। চিকিৎসা বিদ্যায় তারা বেশ দক্ষতার পারচয় দিয়াছে । 


চীনারা এই যুগেই প্রথম বারুদ আবদ্কার করে। এই সময়ে চা 
পানের প্রথা সেখানে শুরু হয়েছিল। চা-পানকে কেন্দ্র করেই সম্ভবতঃ 
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সেখানে ছোট-বড় সুন্দর সুন্দর বাটি তৈরী হয়েছিল । তাঙ্‌ যুগের 
চীনামাটির পাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তাঙ্‌ যুগে নৌ বিদ্যা এবং ব্যবসায়ের বেশ উন্নত হয়োছল। চীনা 
নাবিকেরা ‘জাক’ নামে ছোট ছোট জাহাজ ভারত মহাসাগর দিয়ে সুদূর 
পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে পণ্যদ্রব্য নিয়ে ঘুরত। রেশম ও 
মসলার বাণিজ্যে তাদের প্রচুর অথগিম হত । তারা বিদেশে চা, চাল, 
কাগজ, রেশম ও মসলা রপ্তান করত এবং বিদেশ থেকে নিজেদের 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করত। দেশে কঁষকার্ষেরও যথেষ্ট উন্নাত 
হয়েছিল। সাধারণ লোকের অন্ন-বদ্বের কোন অভাব ছিল না। 

তাঙ: যুগে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হয়োছল। চীনের ও ভারতের 
পণ্ডিতদের চেষ্টায় বহ: সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়োছল। 

চীনের এই সভ্যতা ক্রমে কোরিয়া, জাপান, আনাম প্রভৃতি দেশে 
ছাড়িয়ে পড়ে । আনামের বর্ত“মান নাম ভিয়েতনাম’ ৷ সভ্যতা বিস্তারের 
ক্ষেত্রে চীনাদের এই প্রচেষ্টা খুবই 
প্রশংসনীয় । এই ব্যাপারে তারা 
ছিল আদর্শ স্থানীয় । 

হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ ঃ 
হিউয়েন সাঙ্‌ ছিলেন চীনদেশের 
একজন পয়টক। তিনি সম্রাট 
হর্বর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে 
এসেছিলেন । হিউয়েন সাং বুদ্ধ- 
দেবের জন্মস্থান পাণ্যভ্যাম ভারতবর্ষ 
দর্শন করবার জন্য এবং বৌদ্ধধম 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে 
ব্যাকুল হয়েছিলেন। সেই জন্যই 
তান ভারত ভ্রমণে আসেন। সে 
যদগে সাদর চীন থেকে ভারতবর্ষে হিউরেন সাঙ: 
আগা সহজ ব্যাপার নয়। যানবাহনের কোন রকম ব্যবস্থাই ছিল না। কিন্ত; 


বাতা ভিরাদারি ২২219) ale) ৮21. 


মন সাঙের আগমন ও প্রত্যাবর্তনের পথ 
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উপর ভরসা করে তান এগিয়ে চললেন। একবার তান মরুভামতে পথ 
হারিয়ে ফেলেন । পাঁচ দিন এক ফোটা জলও পান করতে 
পারেন নি। আর. একবার অন্যান্য যাত্রার সচ্গে মরুভামিতে পার হয়ে উচ্চ 
পর্বতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বরফ-প্রবাহের মধ্যে পড়ে খুব কষ্ট 
ভোগ করেন। এই সময়ে তাঁর বারজন সহযাত্রী মারা যান। এইভাবে 
তৎরকান ও তাতার দেশ ঘরে হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে আফগানিস্থানের 
মধ্য দিয়ে হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতবর্ষে এসেছিলেন । 
প্রায় চৌদ্দ বছর তান ভারতের নানা জায়গা ভ্রমণ করে নিজের দেশে 
ফিরে যান।  হিউয়েন সাঙ্‌ দেশে গেলে চাঁন সম্রাট তাই সাঙ্‌ তাঁকে 
বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা করোছিলেন। অগ্রাট তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ 
করবার-আদেশ দেন। 
হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের ফলে চন ও ভারতের মধ্যে মৈন্রী 
সম্পর্ক গাঢ় হয়। হ্ষ‘বর্ধ'ন চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠান। চীন সম্রাটও 
হবে'র রাজসভায় কয়েকবার দূত পাঠিয়োছলেন। তাছাড়া [হউয়েন সাঙের 
ভারত ভ্রমণের পর চীনে বৌদ্ধ শান্বের চচ্চ বেড়ে যায়। 
সংঙ্‌ যুগ £ (৯৬০ থ্রী ₹-১২৮০থীঃ )£ তাঙ্‌ বংশের অবসানে 
দেশে কিছ; দিন বিশঞ্খলা চলে। তারপর সুঙ্‌ বংশ নামে আর একটা 
‘বড় রাজবংশ প্রাতষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রাতঙ্গাতার নাম ছিল চাউ- 
কয়াঙ-ইন । তাঁর সময়ে দেশের সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে নানা গোলযোগ 
চলতে থাকে। কৃষকদের নিকট থেকে তখন আঁতারিন্ত রাজন্ব আদায় করা 
হত। এটাই ছিল অশান্তির প্রধান কারণ। 
এই সময়ে একজন শীন্তশালী লোক শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। 
তাঁর নাম ওয়াঙয়ান-ীশ। একাদশ শতাব্দীতে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের 
একজন প্রধান মন্ত্রী। তানি শাসন ব্যাপারে কতকগদাল নতুন নিয়ম প্রবর্তন 
করলেন। তিনি ‘পাও-চিয়া’ নামে এক রাজকীয় বাহিনী গঠন করেন । 
এই বাহিনী অনেক দিন টিকে ছিল। চাউ-ক[য়াঙ-ইন ছিলেন রাজকীয় 
বাহিনীর একজন পরিদর্শক ও রাজধানীর কোতোয়াল। সম্রাট হয়ে তান 
নানাবিধ শাসন-সংসকার প্রবর্তন করেন। 
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শাসন-সংস্কার £ সম্রাট হয়েই চাউ-কংয়া্ আগেকার সেনাপাঁতিদের, 
অর্থ দিয়ে বিদায় করে দিলেন । এইবার তিন নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে. 
মনোযোগী হলেন । তিনি রাজ-কর্মচারীদের ক্ষমতা কমিয়ে দিলেন। 
তাঁরা যাতে দৈবরাচারী হতে না পারে সোঁদকে তানি কড়া নজর রাখতেন । 
[তান রাজদ্বীবভাগ এবং সেনা-বিভাগকে আলাদা করে দিয়োছলেন। 
বিচার কার্যে তান বে-সামীরক লোকদের পরামশ+ও গ্রহণ করতেন । তাঁর 
আমলে সাগ্রাজোর শাসন-ব্যবদ্থার খুব উন্নাত হয়োছিল। 

সুঙ্‌বংশের আর একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন শেন সুঙ্‌। তানি 
‘সংস্কারক সম্রাট’ নামে পাঁরচিত ছিলেন। 

কাঁষ, শিল্প ও বাণিজ্য £ জু যুগে কৃষ, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রচুর 
উন্নাত হয়োছল। এই সময়ে চীনে ধানের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
পেয়োছল। তার একমাত্র কারণ হল সরকারণ সাহাঘা। শেন স্বুঙের, 
আমলে চাষীরা সরকারের নিকট থেকে খণ পেত ; আবার ফসল পেয়েই 
তারা সরকারের ঝণ শোধ করে দিত। এর ফলে চাষীরা খুব উপকৃত 
হল। তাদের আর মহাজনদের দুয়ারে ধরণ দিতে হল না। রাজদব, 
নগদে কিংবা ফসলে দেওয়া যেত। জরুরী অবস্থায় সরকারের শস্য- 
গোলা থেকে শদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হত। জমির পরিমাণ ও 
উর্বরতা অন;সারে খাজনা নির্দিষ্ট ছিল। ধান ব্যতীত তুলা, চা, রেশম, 
থেকেও সরকারের প্রচুর আয় হত। 

তাঙ্‌ যুগের ন্যায় এযংগেও চীনাদের শিল্পে দক্ষতা ছিল । সোনা, 
রুপা, সীসা, লোহা ও কয়লার ব্যবহার এই সময়ে বেড়ে গিয়োছল। 
এখানকার শিল্পীদের তৈরী চীনামাটির বাসন খুব বিখ্যাত ছিল |, 
বিদেশের বাজারে এই শিল্পের খুব কদর ছিল। 

স্ভ্যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য খুব বিস্তার লাভ করে। সরকারী উদ্যোগে 
সুন্দর সুন্দর রান্তাঘাট নামত হয়েছিল। এই সময়ে পাঁরবহন ব্যবজ্থারও 
উন্নাত হয়োছিল। জলপথে চীনের সঙ্গে তখন কোরিয়া, জাপান, এমনকি 
আরব ও পারস্যের সঙ্গেও বাণিজ্য চলত। স্রঙ্যদগে চা ও লবণের ব্যবসা 
ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত । সরকার থেকে পণ্য কিনে নিয়ে, সেগুলি বাজারে আবার 
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বির হত। এর ফলে পণ্যের মূল্য ঠিক থাকত । সাধারণ ব্যবসায়ীরা মূল্য 
বৃদ্ধি করে মুনাফা করতে পারত না। সরকার থেকে নগদ মজার 

পরিবর্তে যুবকদের কাজ দেওয়া হত। এর ফলে বেকারত্ব দুর হয়োছল। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বীবধার জন্য এই সময়ে চীনেই প্রথম কাগজী মুদ্রার 
প্রচলন হয়। ধনীদের উপর উচ্চহারে আয়কর ও সম্পাত্তকর ধার্য হত। 
সেই অন:পাতে দরিদ্রদের উপর করের পরিমাণ ছিল বেশ কম। এইসব 
বাবস্থার ফলে সঙ্‌ যুগে সরকারের আয় প্রচুর পারমাণে বৃদ্ধি পেয়োছিল। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি £_স্থঙ্‌ যাগে চীনের শিক্ষা ও সং্কীতির খুব 
উন্নত হয়োছিল। এই সময়ে চাকৎসাবিদ্যার নানা কৌশল আবিকৃত 
হয়েছিল। জ্তঙ্‌ যুগে সাহিত্যের চরম উন্নাত পারলক্ষিত হয়। ধর্ম ও 
দশন শাস্ত্রের বেশ চচ্চা হয়। এই সময়ে বহ ইতিহাস ও কোষ গ্রন্থ 
রচিত হয়। কাঁবতা এবং লোক সঙ্গীতের প্রসার ঘটে ; তাছাড়া চারুকলার 
উৎকর্বও বৃদ্ধি পার । সুঙ্‌ যুগে মুদ্রণ শিল্পের উন্নীত ঘটে। এর কাল 
শিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্তার হয়। 

ইউনান ষগ (১২৮০ ১৩৬৮ প্রাঃ )_মোত্গলজাতি £ 
ঘয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল নামে এক দরধর্ষ যাযাবর জাতি আত্মপ্রকাশ 
করে। তাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছ; জানা যায় না'। মোত্গলদের 
আদ বাসদ্থান ছিল মধ্য-এঁশিয়ায়। তারা দল বেধে তাঁবুতে বাস করত। 
যখন যেখানে পশঃপালনের স্াবধা হত তখন সেখানেই তারা চলে যেত। 
মাংস ও ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরী এক প্রকার পচা পানীয় ছিল তাদের 
প্রধান খাদ্য । তারা তীর-্ধন;ক নিয়ে শিকার ও যুদ্ধ করত। তারা ছিল 
খব ভাল ঘোড় সওয়ার ও দক্ষ তীরন্দাজ। চলন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে 
তারা তাঁর ছংড়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারত । 

চোঁগগস খান নামে এই মোঙ্গল গোষ্ঠীভুকত একজন দধ্* বার এই 
সময়ে সভ্য জগৎ বিধত করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। সমগ্র 
মধ্য-এশিয়া ও অন্যান্য দেশ নিয়ে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হয়োছল। 
এই সাগ্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারাকোরাম । 

কুবলাই খান ৫-চোঞগসের মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পরে তাঁর এক পো 

ইতি (২য়)_৬ 
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কুবলাই খান মোও্গলদের নেতা হন। ইতিমধ্যে তাঁদের সাম্রাজ্য অনেক 
“বেড়ে গিয়োছল। কুবলাই খান প্রথমে চীনের শাসনকতাঁ নিযান্ত হন এবং 
পরে চীনের সম্রাট হয়ে বসেন। 
তিনিই চীনের ইউনান বংশ প্রতিষ্ঠা 
করেন। কহবলাই খানের আমলে 
চারাদকে রাজ্যাবিন্তার দ্রুত গতিতে 
চলতে থাকে । তাঁর সময়ে চনদেশ 
মোগ্গল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। 
| মোগ্গলরা রঃশদের. থেকে বর আদায় 
করত। পোলান্ডও তাদের আক্রমণ 
থেকে রেহাই পায়ান। মোগ্গলদের 
নেতা হওয়ার পুর্বে ক:বলাই খান 
দক্ষিণ-চান অধিকার করোঁছলেন। তাঁর ভাই হ:লাপ: বাগদাদ জয় 
করোছলেন। তাঁর সময়ে মোগ্গল সাম্রাজ্য তিন ভাগ হয়ে যায়। তিনি চন 
ও মণ্গোলিয়ার সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল চাঁনের পাঁকং নগরে। 

পব-পিরহষদের পূজার জন্য কুবলাই খান মান্দর প্রতিষ্ঠা করেন । তাঁর 
আমলে রাস্তা-ঘাট ও ভাক-ব্যবদ্থার উন্নত হয়। [তান বহু বিদ্যালয় 
স্থাপন করোছলেন। কুবলাই খান বৌদ্ধধম গ্রহণ করেন । 


তিব্বতী বৌদ্ধধন: চনে এর আগেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। . 


তবে তাদের বৌদ্ধধর্ম তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের চেয়ে আলাদা ছিল। চীনের 
লোকেরা ধ্যানদ্থ বুদ্ধের উপাসনা করত। তার মধ্যে কোনরকম আড়ন্বর 
{কিংবা হৈচৈ ছিল না। (কচ্তু তিব্বতের বোদ্ধধর্ম ছিল আড়ুন্বর প্ণ। 
তারা নানা দেবীম্যাঁতর পূজা করত। সেখানে যে ধরনের বৌদ্ধধর্ম 
প্রচলিত ছিল তার মধ্যে মন্ত্-তন্ত' ছিল। ক:ুবলাই খান চীনের ধ্যানস্থ 
বুদ্ধের উপাসনার চেয়ে তিব্বতের মন্ বহুল আড়ম্বর পূণ বৌদ্ধধমণ 

বেশী পছন্দ করতেন। তান একজন তিব্বতী লোককে চীনের ধমচা্য 

নিয্যন্ত করেন। I 
কুবলাই খান খাব উদার ছিলেন। বোঁদ্ধধ্ম ছাড়াও খাণ্টান ও ইসলাম 


দুরপ্রাচ্যের কথা ৮৩ 


ধর্মের লোকেরাও মোশ্গলাঁদগকে নিজেদের ধর্মে দশীক্ষিত করার চেষ্টা 

- করত। তাদের প্রচারকার্যে' তিনি বাধা দিতেন না। তাঁর রাজসভায় 
খমপ্রচারক, শিল্পা, ব্যবসায়ী বহুলোকের সমাগম হত। বিখ্যাত পর্যটক 
মাকোঁপোলো তাঁর আমলেই চীনে আগমন করেন। 


মকোর্পোলোর ভমণ-বৃত্তান্ত ₹_মোগ্গলদের অনেক কথাই আমরা 
জানি না। কিন্তু ক;বলাই খান এবং তাঁর আমলের চীনের কথা আমরা 
মাকেঁপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে 
জানতে পারি। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 
একখান স্ন্দর ইীতহাস। 
মাকোঁপোলো ইটালির অন্তর্গত 
ভোনিসের আধবাসী ছিলেন । ভোনিস 
ও জেনোয়ার মধ্যে এই সময়ে যে যুদ্ধ 
“ হয়োছিল ‘১২৯৮ খাঁ) তাতে জেনোয়া 
জয়লাভ করে এবংভোনসের বহুলোক 
বন্দী হয়। এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন 
মাকেপোলো । মাকেপোলো এর 
আগেই বহদদেশ ভ্রমণ করেছেন। মাবেনপোলো 
কারাগারে থাকাকালে [ত্রান তাঁর দেশভ্রমণের কাহিনী বলে যেতেন এবং 
অন্য একজন সঙ্গী তা লিখে নিতেন। এই লিখিত কাহিনীই শেষে 
মাকেণপোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নামে প্রকাশিত হয়। 


মাকেণপোলোর পিতা বা পত্ব্য ব্যবসায় ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে 
একবার তাঁরা বোখারা হয়ে ক্ঃবলাই খানের রাজধানী পাঁকং-এ যান। 
ক্বলাই খান থ্রাষ্টধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলণ ছিলেন। তান পোলো-ভ্রাতৃদ্ব- 
য়কে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন পরের বার খ্াণ্টধমের প্রচারক সঙ্গে 
নিয়ে আসেন | পোলো ভ্রাতারা পরের বার খ্রাঁষ্টধর্মে'র দুজন প্রচারক নিয়ে 
চাঁন যাত্রা করলেন এবং এবার তাঁরা মাকেণকে সঙ্গে নিলেন। 

কবল্ই খান তরূণ মাকোঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথাবাতা বলে 


৮৪ ইতিহাস কথা-+দব্তীয় ভাগ 


শাসনকতর্ণ ন্যুক্ত করলেন। পোলোরা ষোল বছর চীনে বাস করার পর 
দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । এই সময়ে মোঙ্গল বংশীয় একজন 


মাকোগোলোর আপন পথ ৯-৮ উর 
নাকোপোলোর প্রতার্তভন পথ ==> 


রাজকুমারী যখন বিবাহের উদ্দেশ্যে পারস্যে আসাছিলেন, তখন তার 
রক্ষীদলের সঙ্গে পোলোরা সুমান্রা ও ভারত হয়ে পারস্যে আসেন। 
তারপর সেখান থেকে তাঁরা হ্বদেশে ফিরে যান। 

পোলোরা চীনদেশীয় পোশাক পরেছিলেন বলে তাঁদের আ্ীীয়দ্ব- 
জনেরা তাঁদের চিনতে পারল না। তারপর মার্কোপোলো এবং তাঁর পিতা 
ও পিতব্য একাঁট বড় ভোজের আয়োজন করলেন। ভোজের সময় তাঁরা 
চীন থেকে আনীত বহঃমল্য দ্রব্য-সামগ্রী আতাঁথদের দেখালেন। এবার ' 
তাঁরা পোলোদের চিনতে পারলেন । 

মাকেণেপোলো চীনকে একটি শস্যপর্ণ সম্‌্দ্ধশালী দেশ হিসাবে 
বর্ণনা করেছেন। সেখানে ছিল সুন্দর জন্দর পান্থশালা, নগর, গ্রাম” 
বৌদ্ধম্, দ্রাক্ষালতার উদ্যান, ফল ও শাক-সব্জীর বাগান । 

রাজধানী পাঁকং নগরাট ছিল চত চ্কোণাকার এবং এর পাঁরাধ ছিল 
২৪ মাইল অর্থণৎ ছয় মাইল লম্বা ও ছয় মাইল চাওড়া। সেখানে সুদ 


দরপ্রাচ্যের কথা চে 


প্রাচীর ও ১২ টি প্রকাণ্ড তোরণ ছিল। নগরের রান্তাগুল ছিল প্রশস্ত 
ও অমান্তরাল। নগরের মাঝখানে ছিল কুবলাই খানের বৃহত্তম প্রাসাদ । 
এখানে সম্রাট মাঝে মাঝে ভোজের আয়োজন করতেন । ভোজের সময় 
সম্রাট নিজে সোনার পোশাক ও হীরে-জহরতের অলঙ্কার পরতেন। হাজার 
হাজার আতাঁথ এই ভোজসভায় যোগদান করত। 

হ্যাংচো নগরটি ছিল অপূর্ব জন্দর । সেখানে বহ খাল ছিল বলে 
"পারাপারের জন্য বার হাজার সেতু নাম'ত হয়েছিল । নগরের লোকেরা 
রেশমের বদ্ধ ও সোনার অলঙ্কার পরত । জনসাধারণের স্নানের জন্য 


. এখানে বহু স্নানাগার ছিল। 


মাকেপোলো তাঁর বর্ণনায় ব্রহ্মদেশের প্রকাণ্ড হাতী এবং জাপানের 
সোনার কথাও উল্লেখ করেছেন। তান দাক্ষণ ভারতের তেলে্গনা 
রাজ্যের রাণী রারাম্মার কথা এবং গুজরাট অঞ্চলের হিন্দ; যোগদের কথাও 
-বলেছেন। 


(২) জাপান 


এশয়া মহাদেশে ছোট ছোট যে কয়টি দেশ আছে, জাপান তাদের মধ্যে 
একটি। জাপান এঁশয়া ভৃখণ্ডের পরব্্রান্তে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে 
অবান্থত কয়েকটি দ্বীপের সমাণ্টি। দবীপগরীলর মধ্যে হনাশউ, হোক ইীডো, 
{কউশিউ ও শিক্‌ক: উল্লেখযোগ্য । জাপানীরা নিজেদের দেশকে বলে 
“দাই নিপ্পন' অথাৎ “উদীয়মান সূর্যের দেশ”।: অনেকাঁদন পর্যন্ত 
জাপানীরা অন্য দেশের সঙ্গে কোন সম্পক্ক রাখত না। তারপর 
একসময়ে পাঁথবাঁর অন্যান্য দেশের সভ্যতার প্রভাব সেখানে বিদ্তার লাভ 
করে। 

মধ্যযনগের সুচনাতে জাপানের সমাজ ও সামন্ত প্রথা £__মধ্যঘগের 
গোড়ার দিকে জাপানে বড় বড় জাঁমদার ছিলেন। তাঁদের বলা হত দাইমিও। 
‘তাঁরাই ছিলেন দেশের সব ধন-সম্পান্তর মালিক। সে সময়ে জাপানেকয়েকটি 
বড় বড় কূল বা গোষ্ঠী ছল। আসলে এই কূলপাঁতরাই দাইমিও নামে 
“ারচিত ছিলেন৷ তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-ববাদ লেগে থাকত | তাঁরা 


চত ইতিহাস কথা-_দ্বিতাঁয় ভাগ 
পরাজিত গোষ্ঠীর জীম-জমা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতেন । 
আবার নিজের অন:চরদের মধ্যে এ জাম বাল করতেন। যারা এ জাম 
ভোগ করতেন তারা বংশ পরম্পরায় কূলপাঁতিদের পক্ষে যুদ্ধ করতেন । 
তাই জমিদার সম্প্রদায় ছাড়াও সেখানে একদল শান্তুপালী সামারক সম্প্রদায় 
ছিল। তাঁরা ভারতীয় ক্ষান্রয়দের মত সম্ভ্রান্ত ছিলেন। জাপান! ভাষায় 
তাদের বলা হত “সামুরাই’। তাঁরা বাল্যকাল থেকেই তাঁদের ছেলেদের 
যধাবদ্যা শেখাতেন। সামরাইদের মধ্য থেকেই জাপানে আভজাত 
সম্প্রদায়ের সাষ্টি হয়। এইভাবেই জাপানী সমাজে সামন্তপ্রথার সৃষ্টি 
হয়। তাদের মধ্যে বণ্টিত জাঁম-জমাকে কেন্দ্র করে সেখানে এক নতুন 
অর্থনীতি অথাৎ সামন্তাঁয় অর্থনীতি গড়ে উঠে। সপ্তম শতাব্দীতে 
জাপানে প7রাপরীর সামন্তপ্রথা প্রচালত ছিল। 
িকাডো £5জাপানে একজন রাজা অবশ্য ছিলেন । জাপান? ভাষায় 
তাঁকে বলা হত “মিকাডো’। জাপানীরা মনে করে যে, মিকাডো হলেন 
সং্ধদেবতার বংশধর এবং সেই বংশই ধারাবাহিক ভাবে আজ পযন্ত চলে 
এসেছে। . এইজন্য জাপানীরা চিরকাল দেশের রাজাকে দেবতার মত ভক্তি 
করে। থ্ীষ্টপর্ব -৬৬০ অব্দে রাজা জিম্ম থেকে জাপানের রাজবংশের 
উদভব। | 
চীনের সঙ্গে মিকাডোর সংযোগ স্থাপন £__বহ: আগে থেকেই চীনের 
সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক 'ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাজ্ঞী জিহ্গোর 
আমলে জাপান কোরিয়া জয় করে। তখন থেকে কোরিয়ার মাধ্যমেই 
চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ হত। ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপান সম্রাট 
শোতোক; চাঁনের জুই বংশের রাজার সঙ্গে মাদার ভিত্তিতে সরাসাঁর দূত 
বিনিময় করেন। তিনি রাজপুত্র নাকানো ও নাকাতোমি সহ বহ: ছাত্রকে 
শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে চাঁনে পাঠালেন। জাপানী ছাত্ররা চন থেকে নতুন 
শিক্ষা লাভ করে এল। তারা চনের মতই নিজেদের দেশকেও এক্যবদধ 
ও শন্তিশালী করতে চাইল । রাজপুত্র নাকানো ও নাকাতোমি জাপানের 
শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কতকগণাল সংস্কার সাধন করেন। তাঁরা 
জাপানের সোগা বংশকে রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ করেন। 


দুরপ্রাচ্যের কথা ৮a 


{মকাডোর ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ?শনেতাধর্মের প্রধান পুরোহিতের পদ 
লাভ বিভন্ন সংচ্কারের ফলে সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে কেন্দ্রীয় রাজ- 
শান্তি জদূট হয় । সিকাডো হলেন সার্বভৌম । [তান এক আইন প্রবর্তন . 
করে ধনীদের জাম কেড়ে নিলেন। দেশের সমন্ত জাম, এমনকি সম্রাটের 
খাস জাঁমও সরকারের অধীনে আনা হল। কিন্তু দেশের আভজাত 
সম্প্রদায় সহজে এই আইন মেনে নিতে চাইল না। তারা দারুণভাবে বাধা 
দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সম্রাটের নিকট পরাম্ত হল। সম্রাট 
খাজনার 'বানময়ে এই জাঁম জন সাধারণের মধ্যে বাল বন্দোবন্ত করে 
দিলেন। এই ভ্ীম-সংদকার কা শাসন-সংকার' নামে খ্যাত। 

জাপানের আঁদ ধর্মের নাম ছিল শিন্তোধর্ম বা কামধর্ম। 
শিন্তোধর্মের অর্থ “দেবতাদের আচারত পন্থা । এই ধর্মে প্রকৃত ও 
পূব পারাষদের প্‌জা করার একটা শিশ্র-প্রথা প্রগালত আছে। জাপানীদের 
এক প্রধান দেবতা ছিলেন সর্য। আগেই বলোছ জাপানের সম্রাট ছিলেন 
স্যদেবতার বংশধর । তাই ধর্মের জোরেই জাপানে প্রাচীন রোমের মত 
দেশের লোককে সম্রাটের প্রাত আন:গত্য ও ভান্ত শেখানো হত। সয়াট 
হলেন শিন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিত । 

1মকাডো হলেন একদিকে সার্বভৌম শান্তর আধার, অন্যাদকে 


[শন্তোধর্মের প্রধান পুরোহিত। এই সময়ে তান দুই দপ্তর একত্র করে, 


সর্বশক্তিমান হলেন । 
জাপানে বৌন্ধধমের প্রবেশ ১6২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার পাকি 


অঞ্চলের শাসনকর্তা জাপানে যাওয়ার লময় তাঁর সঙ্গে বৌদ্ধশাদ্দ্ের পন, 
বৌদ্ধধর্মের প্রচারক ও একটি সোনার বুদ্ধমযত নিয়ে যান। এই সময়ে 
জাপান বৌদ্ধধমেরি সঙ্গে পারচিত হয়। সম্রাট শোতোক; ও সম্রাট 
সৈক্যরাণীর আমলে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার হয়। যাদও এই! 
ধর্ম কোরিয়া থেকে জাপানে আমদানি হয়, কিন্তু জাপানে এসে এই ধর্ম 
নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে। জাপানীরা যোদ্ধার জাতি । দেশের 
্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য তারা যুদধকেই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে 
করে। দেখতে দেখতে বৌদ্ধধর্ম হল জাপানের রাজধর্ম। 


৮৮ ইাতহাস কথা__দ্বিতীয় ভাগ 


বৃহৎ পারবারগঠীলর ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং মিকাডোর ক্ষমতা হাস £:_ 
সম্রাট সৈক্রাণীর আমলে নানা শহরে সব্প্রথম জাপানের স্থায়শ রাজধানী 
স্থাপিত হয়। এঁদকে বৌদ্ধ পরোহিতরা প্রবল হয়ে উঠেন এবং রাজকার্ষে 
বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁদের প্রভাব এড়াবার জন্য সম্রাট কোয়াম 
অষ্টম শতাব্দীতে কিওতোতে নতুন রাজধান? স্থাপন করেন (৭১৪ গ্ঃ)। 
নকন্তু তব; সমস্যা মিউল না। 
এই সময়ে এক পুরোহিত বংশের নেতা কমাতুয়া জাপানের প্রধানমন্ত্রী 
হন। [তান “ীজওয়ারা” উপাধি ধারণ করলে তাঁর প:রোহিত বংশ সেদিন 
থেকে ফ্ণাজওয়ারা বংশ নামে পাঁরচিত হয়। এই ফুজওয়ারা বংশ এত 
ক্ষমতাশালী ছিল যে তারা ইচ্ছামত এক রাজাকে সাঁরয়ে অন্য রাজাকে 
দসিংহাসনে বসাত। রাজা হয়ে গেলেন তাদের হাতের পতল । তারা প্রায়ই 
কোন নাবালককে সিংহাসনে বসিয়ে তার হয়ে নিজেরাই দেশ শাসন করত। 
এইভাবে ফুঁজওয়ারা বংশ সুদীঘ* তিনশ” বছর ধরে জাপানে অপ্রাতিহতভাবে 
রাজ্য শাসন করেছে। 
দীর্ঘকাল ভোগ বিলাসে থাকায় এই ফাজওয়ারা বংশও ক্রমে দুর্বল 
হয়ে পড়ল । দ্বাদশ শতাব্দীতে টায়রা ও মীনমতো নামে দুটি বংশ প্রবল 
হয়ে উঠে। তাদের মধ্যেও আবার ক্ষমতার লড়াই বাধে। শেষে এই 
মীনমতো পরিবারের য়োরিতোমো নামে একজন লোক জাপানে সবাপেক্ষা 
শক্তিশালী শাসনকতাঁ হন। 
সোগান বঃগ £_এই য়োরিতোমোই জাপানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি 
তাঁর পূ পর্ষদের বাসম্থান কামাক;য়া শহরে এক সামারক রাজধানী 
স্থাপন করেন। অপ্পকালের মধ্যেই কামাকুয়া ধনে ও এধব্যে কিওতোকে 
ছাড়িয়ে যায়। সম্রাট য়োরতোমোকে “শি-ই-তাই-সোগান’ অর্থাৎ বর্বর 
দমনকারা প্রধান সেনাপাঁত উপাধিতে ভূষিত করেন। সোগান হলেন 
একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপাত। এরপর থেকে “‘সোগান’ উপাধি 
উত্তরাধিকার সে দাঁঘকাল ধরে চলতে থাকে। প্রায় সাতশ বছর পথশ্ত 
বিভিন্ন নামজাদা বংশের সোগানরা জাপান দেশকে শাসন করেন। তখন 
সম্নাটের কোন ক্ষমতা রইল না। প্রকৃত ক্ষমতা সোগানের হাতে চলে 


দুরপ্রাচ্যের কথা নি 
খায়। কামাকুয়া সোগানদের পর ১৩৩৮ শ্রীষ্টাব্দে আশীকাগো নামে 


একটা নতুন সোগান বংশের শাসন আরম্ভ 
হয়েছিল। 
সাম্যরাই £ আগেই বলা হয়েছে যে, 
জাপানে সামরাই নামে এক যোদ্ধা শ্রেণীর 
উৎপাত্ত হয়েছিল। সাম[রাইদের প্রতাপ 
ছিল সিকাডোর চেয়েও বেশী। ক্ষমতাশালী 
সাম:রাইদের পরামর্শ ছাড়া রাজার চলবার 
কোন উপায় থাকত না। তারা ইউরোপের 
নাইট এবং ভারতের রাজপঃতদের সমতুল্য। 
জাপানী সমাজে সামুরাইদের সম্মান ছিল 
প্রচুর। তাদের বংশ ম্য্দা এবং আত্ম- 
সম্মান জ্ঞান খুব প্রথর ছিল। প্রয়োজনে 
"তারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও 
দ্বিধা করত না। জাপানের সামুরাইগণ 


যেসব ক্ষান্রয়োচিত রাঁত-নীতি পালন 
করত, সেগীলকে বলা হত “বোশদো*। ইউরোপের নাইটাদের শিভাল:রির 


মতই ছিল জাপানের সামরাইদের বোশীদো । টা 
কচ. 
0 উট ১ 
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কালক্ৰম 


চীনের তাঙ: যুগ ৬১৮ ৯০৭ থীঃ 

» সভ্‌ যুগ ৯৬০ শ্রীঃ_-১২৪০ খ্রীঃ 

৮ ইউনান যুগ ১২৮০ খীঃ__-১৩৬৮ রঃ 
জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ৫৫২ খাঃ 
িওতোতে রাজধানী স্থাপন ৭৯৪ রঃ 

৯82১ - 
অনুশীলনী 
নিবন্ধম;লক প্রশ্ন 


১। চীনের তাঙ্যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? তাঁর সন্বন্ধেকি জান? . 


২। তাঙযুগের সভ্যতা বর্ণনা কর । 

৩।  হিউরেন সাঙের ভারত-ভ্রমণের একাট বিবরণ দাও। 

৪। চীনের স:ঙ্‌যুগের শাসন-সংসকারগি উল্লেখ কর। 

&। সংউ্যদগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? 

৬। সঙ্যুগের শিক্ষা ও সংকাঁতর পরিচয় দাও। 

৭। কুবলাই খান সন্বন্ধে যা জান লেখ। 

৮। মার্কোপোলোর ভ্রমণ-বত্তান্ত বর্ণনা কর। 

৯1 মধ্যযুগের সডনাতে জাপানের সমাজ ও সামন্ত প্রথার একটি পরিচয় 

দাও। 
১০। মিকাডো কে ? কিভাবে তিনি তাঁর ক্ষমতা বি করেছিলেন ? 
১১। জাপানের সোগান যুদ্ধের একট বিবরণ দাও । 
১২। জাপানের সামুরাইদের সম্বন্ধে কি জান? 
সংাক্ষপ্ত উত্তরমলক প্রশ্ন 

১। চীনের তাঙ্যূগের প্রতিষ্ঠাতা কে 

২। িংদকারক সম্রাট” কাকে বলা হত? 

৩। ইউনান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? 
৪ কদ্বলাই খান-এর রাজধানী কোথায় ছিল ? 

৫। মাকেণপোলো কোন, দেশের লোক ছিলেন ঃ 


৬। 
৭। 
৮। 
৯। 
১০। 
১১ 
১৯২ । 


১। 


২। 
(ক) 
(খ) 
গ) 
(ঘ) 
(ঙ) 


দরপ্রাচ্যের কথা হে 


মাকেণপোলো কোন্‌ শহরের শাসনকর্তা ছিলেন ? 


দ্াইনিপ্পন' কথাটির অর্থ কি? 

জাপানের সম্রাটের উপাধি কি? 

কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে? 

জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম কি? 

শশ-ই-তাই-সোগান" কাকে বলা হত ? 

“বোশীদো" কি? ধু 
িষয়মূখী প্রশ্ন 

শন্যেস্থান পর্ণ কর ৪ 

(ক) _-_- ছিলেন তাঙ্‌ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । 

(খ) _-- ‘সংস্কারক সম্রাট’ হিসাবে পাঁরাচত ছিলেন । 

(গ) মোত্গলদের আদি বাসস্থান ছিল ____য়। 

(ঘ) _--- কে বলা হয় উদীয়মান সূর্যের দেশ। . 

(ও) সম্রাট--__-__অস্টম শতাব্দীতে িওতোতে জাপানের রাজধানী 
স্থাপন করেন। 

() যোরতোমো _-___ শহরে এক সামারক রাজধানী স্থাপন 
করেছিলেন 

(ছ) ইউরোপের নাইটদের _-_-_-র মতই জাপানের সাম:রাইদের, 


———! 
সাঠক উত্তরটির পাশে ১ টিক দিয়ে দেখাও ৪ 
চীনের ইউনান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (চেণ্গিস খান|ক:বলাই খান) 
মাকেপোলো ছিলেন ( ভেনিনের!জেনোয়ার ) লোক । 
( চাঁনকে!জাপানকে ) বলা হয় ‘উদায়মান সের দেশ’ । 
জাপানের প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছল ( সোগান|দাইমিও )। 


সামরাইদের ক্ষান্তয়োচিত রাঁতি'নীতিকে বলা হত (শিভালার/ 
বোশীদো ) ৮ 


একাদশ অধ্যায় 
মধ্যযুগে ভারতবর্ষ 
(ক) গুপ্তোত্তব্ৰ স্ব (৫স--৭সম শতভান্দী ১ 
গ্রাষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য যখন বারবৌরয়ান ও হণ 
আক্রমণে বিপর্যন্ত, তখন: উত্তর ভারতে রাজত্ব করতেন গ্যুপ্তমন্রাটগণ | 
তাঁদের আমলে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় এক্য স্থাপিত হয়োছিল। দেশে 
শান্তি ও সম্‌দ্ধি বিরাজ করত। তাঁদের সভ্যতা ও সংদ্কাতিরও তখন 
গৌরবময় যুগ’ । কিন্তু শাঁঘরই অন্ত্বন্দ্বের ফলে গঢপ্তসাম্রাজ্য দুর্বল 
হয়ে পড়ে। 
হণ আক্রমণ £ প্রথম ক'মারগনপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র =কন্দগ:প্ত 
গুপ্ত সাগ্রাজযের সিংহাসনে বসেন। তানি ছিলেন গুপ্তবংশের শেষ 
পরাক্রমশালী সম্রাট । সিংহাসন লাভের অব্যবাহত পরেই দ্কন্দগপ্তকে হণ 
আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়োছিল। 
হ:ণরা ছিল দুদদ্তি প্রকৃতির যাযাবর জাঁতি। মধ্য এশিয়ায় তাদের 
বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে তারা চীনের ইউ-চি জাতকে পরাজিত 
করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। একদল ইউরোপের দিকে যায় এবং অপর 
দল অক্ষ; নদীর অববাহকায় বসবাস করতে থাকে। তারা শ্বেত হণ নামে 
পাঁরাঁচত । পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (8৫৮ থাঁঃ) গুপ্ত সগ্াটদের 
রাজত্বকালে হূণ জাতর এই শাখা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। 
ভারতে প্রবেশ করার আগে তারা পারস্যে প্রবেশ করে পারস্য সগ্রাটকে 
“পরাজিত ও নিহত করে। এরপর তারা কাবুল আঁধকার করে। এরাই 
গপ্তসমট হকন্দগডপ্তের আমলে গ্প্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পাঁ্চম প্রান্তে হানা 
দেয়। এই আক্ৰমণে গঃপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। 
কিন্তু সকম্দগণপ্ত এই আক্ৰমণ প্রাতহত করে পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার সুব্যবদ্থা 
করেন। তাঁর জীবদ্দশায় হূপরা আর গুপ্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারোন। হণ আক্রমণ প্রাতহত ও তাদের ব্তাড়ত করে তান 
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অপাঁরসীম গৌরব অর্জন করেন। ভারতের ইতিহাসে এজন্য তিনি অক্ষয' 
কাঁত‘ অজঁন করে গেছেন। স্কন্দগ-প্তের মৃত্যর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য 
দুর্বল হতে থাকে। এই সুযোগে হণ দলপাঁত তোরমাণ মধ্যভারতে 
1নজেদের প্রীতীষ্ঠত করতে সমর্থ হয়। 

&১০ এরষ্টাব্দে গুপ্ত রাজা ভানগ্প্ত হণ অধিকৃত অঞ্চলগবাল 
পুনরুদ্ধার করেন। হণ দলপতি তোরমাণের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র 
মাহরগদূল বা মাহরক্মল রাজা হন। তিনি অপাঁরসীম সাহসী ছিলেন।' 
তান হাতহাসে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্মম রাজারুপে বার্ণত হয়েছেন । 
তাঁকে বলা হত “ভারতবধে'র এটিলা”।  কাঁথত আছে পাহাড়ের উপর 
থেকে হাতা গাঁড়য়ে ফেলে দিয়ে তান অত্যন্ত আমোদ অনুভব করতেন । 
তাঁর নিষ্ঠরতার নানা কাহিনী ভারতের উত্তর-পাশ্চিমাঞ্চলে কিংবদন্তী রুপে! 
প্রচলত আছে। াহরগ্ল বৌদ্ধধর্মীবদেবষী ছিলেন। তাঁর হাতে 
বহ; বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠ ধরস হয়। গোয়ালয়র পন্ত তান তাঁর 
সাম্রাজ্য বিদ্তার করেন। আরও অগ্রসর হতে থাকলে ৫৩৩ গ্রীণ্টাব্দে মালঃবর: 
মান্দাশোরের শাসনকতণ যশোধর্মণের নিকট তান বাধাপ্রাপ্ত হন। 

যশোধমণ প্রথমে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একজন স্থানীয় শাসক' 
ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হলে তান নিজেকে দবাধীন রাজা বলে 
ঘোষণা করেন। এইভাবে তান মালবে একটি শীন্তশালী রাজ্য প্রাতষ্ঠা 
করোছিলেন। মান্দাশোর ছিল তাঁর রাজধানী । তিনি বীরত্ব ও সাহসের 
সঞ্গে হণে প্রাধান্য স্থাপনের চেণ্টাকে প্রতিহত করেন। দুর্ধর্ষ হণ নেতা 
মাঁহরগুল বহু চেষ্টা করেও যশোধমণিকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন 
না। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই পরাজিত হলেন। যশোধমণের বীরত্ব ও 
রণ-নৈপাণ্যের জন্যই বিদেশী হ:ণদের আরুমণ প্রাতরোধ সম্ভব হয়োছিল। 
এইজন্য যশোধর্সণের নামও ভারতের হীতহাসে ম্মরণীয় হয়ে আছে। 

দুধর্ষ হণেরা কালক্রমে ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করে 
ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। হযণেরা শৈব ধর্ম গ্রহণ করোছিল। হণ 
রাজাদের মধ্য শিবের বাহন বষের মাত অঞ্কিত দেখা যায়। ভার্তীয় 
ধর্ম ও রীতি-নীতি গ্রহণ করাতে হণ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক 


৯৪ হীতহাস কথা__দিতীয় ভাগ 
স্থাপনের স্থবিধা হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে 
ভারতবর্ষের রাজপৃত জাঁতিগ:লির সঙ্গে হণদের রক্তের সম্পক আছে । 

গনপ্ত সাম্লাজ্যের পতন £ সমাদ্রগপ্ত ও দিবতীয় চন্দ্রগপ্ত বাহুবলে যে 
বিশাল গ্প্তসাম্রাজ্য গড়ে তলোছলেন, নানা কারণে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য- 
ভাগে তার পতন ঘটে । হণ আক্রমণই গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ও প্রধান 
কারণ। বারংবার হণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে হণনবল হয়ে 
পড়োঁছল | রাজ-পাঁরবারের মধ্যে পরম্পরের বিদ্বেষ গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
ধসের জন্য কম দায়ী নয়। স্বদ্ৰগরপ্তের পর গ:প্তরাজগণের মধ্যে 
উত্তরাধিকার নিয়ে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় শান্ত দুর্বল হয়ে 
পড়ে। কেন্দ্রীয় শান্তর এই দুর্বলতার স্থযোগে গযপ্তসাম্াজ্য ছিন্নাভন্ন 
হতে লাগল । -প্রাদৌশক-শাসনকতণদের মনে উচ্চাভলাৰ জাগাঁরত হল। 
এর ফলে উত্তর ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্য্াদয় ঘটে। ক্রমে 
কনোৌজে মৌখরী বংশ, থানেশ্বরে পৃব্যভ্ীত বংশ, বলভাঁর মৈ্রক বংশ, 
কালগ্গের চেত বংশের অভযদয় ঘটে এবং এই সময়েই গোঁড়রাজ শশাঙ্ক ও 
মান্দাশোরের যশোধমণ খুব পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন । 

পনয্যভ্বাত বংশ £ এই সময়ে পাবাভ্বাত বংশীয়গণ থানেশ্বরে দ্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরকে একটি 
শান্তণালী রাজ্যে পরিণত করেন। মালব ও গ্জরাট পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা 
বিস্তৃত ছিল। মোখরাঁরাজ গ্রহবর্মার সঙ্গে তানি নিজকন্যা রাজ্াশ্রীর বিবাহ 
'দেন। ৬০৪ খান্টাব্দে তাঁন মৃত্য মুখে পাতত হন। তাঁর মৃত্যার পর 
তাঁর জোষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ 
করেই তিনি সংবাদ পান যে মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গোঁড়াধিপাঁত শশাঙ্ক 
কনৌজ আক্রমণ করে গ্রহবমণকে পরাজিত ও নিহত করেছেন এবং রাজ্যশ্র 
অহ হালা আবে নালৰ বে 
কিন্ত শশাঙ্কের হাতে তিনি নিহত হন | Ue, 

ববধন ( ৬০৬ গ্রী:--৬৪৭ গর); গ-প্ত ৩. 
সন পি উত্তর ভারতে 4 রঃ টা 8০৬১ 
* - ক 
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ঘটোন। তারপর থাঁষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমরা “সকল 
. উত্তরাপথেশ্বর' শ্রীহর্য শিলাঁদত্যের সাক্ষাৎ পাই। তান থানেশবরের 
প্রভাকরবর্ধনের কনিষ্ঠ পান্র। 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে মাত্র ষোল বছর বয়সে হর্ষবর্ধন 
থানেশ্বরের রাজা হন। তান কনৌজেরও রাজপদ লাভ করেন। বাঁন্দনী 
ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করলেও 
তান গোঁড়ের রাজা শশাঙ্ককে জম্পর্ত 
ভাবে দমন করতে ব্যর্থ হন। কামরূপের 
রাজা ভাস্করবমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠে। উত্তর পাঞ্জাব, মথুরা বাদে উত্তর 
ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই তাঁর সাম্াজা- 
ভুক্ত হয়েছিল । কাশ্মীর, নেপাল ও 'সিম্ধ্‌ 
দেশের রাজারাও তাঁর প্রভূত্ব মেনে নিয়েছিল। দাঁক্ষণ ভারতে তাঁর সাম্রাজ্য 
নম্দা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়োছল । তবে তান চাল;ক্যরাজ 
দিবতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। সুতরাং দেখা যায় হ্ষবর্ধনের 
সাম্ৰাজ্য ‘উচ্চরাপথেই’ সীমাবদ্ধ ছিল। 
প্রথম জীবনে হর্ষ ছিলেন শৈব। পরে বৌদ্ধধর্মের প্রাতি তাঁর অনরাগ 
প্রকাশ পায়। চাঁনা বৌদ্ধ পাঁরব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজত্বকালেই 
ভারতবর্ষে আসেন। তান হের রাজত্বকাল সম্বন্ধে একটি বিবরণী 
লিখে গেছেন। হর্ষ ছিলেন কাব, লেখক, দাতা, বিদ্যানরাগন, জুশাসক 
এবং বৌদ্ধ ধর্মে'র প্রধান প্‌ষ্ঠপোষক | গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থল 
প্রয়াগে তান প্রত পাঁচ বছর অন্তর একটি ধর্মমেলা আহবান করতেন। 
সেখানে [তান রাজভাণ্ডারের সণ্চিত অর্থ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ 
করতেন। হর্ষের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এঁশয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রে পারণত হযোছল। 
হের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। হর্যবধধন নিজে 
ছিলেন, একজন বড় নাট্যকার। তান সংস্কৃত ভাষায় 'রত্বাবলী”, প্রিয়- 
'দা্শকা” এবং “নাগানন্দ' এই তিনটি নাটগ্র্থ ও কাব্য রচনা করেন। 
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কাদ্বরা” রচাঁয়তা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর প্রধান সভাকাঁব। চিত্রাঙ্কনৈও হবে'র 
দক্ষতা ছিল। তান বহ: বৌদ্ধাবহার ও স্তূপ নিমণণ করিয়োছিলেন। 
হিউয়েন সাঙের বিবরণ £ হ্ধবর্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধ পারৱাজক 
হিউয়েন সাঙ বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানাজনের জন্য ভারতবর্ষে 
আসেন। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ তাঁথপ্থানগযাীল [তানি ঘরে বেড়ান। তিনি 
ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই যান এবং ভারতবাসীর সামাজক ও 
সাংগ্ক্তক জীবনধারা সম্বন্ধে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এদেশে 
তিনি চৌদ্দ বছর কাটান। হর্ধবর্ধনের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধ্যত্ব গড়ে 
উঠোছল। তিনি ভারতবর্ষ সম্পকে" একটি সুন্দর বিবরণী লিখে গেছেন। 
তাঁর বিবরণীম.লক গ্রন্থের নাম 'সি-ইউ-কি’ অথাৎ পশ্চিম দেশীয় বিবরণী । 
চীনারা সেকালে ভারতবর্ধকে পশ্চিমের দেশর্পে মনে করত। এই 
বিবরণী থেকে হর্ষ'বর্ধন ও তৎকালীন ভারতবর্ষ“ সম্বন্ধে অনেক কিছু 
জানা যায়। তান দানশীল রাজা হর্ধবর্ধনের উচ্ছবীসত প্রশংসা করেছেন। 
হর্যে'র রাজত্বকালে প্রাত পাঁচ বছর অন্তর প্রয়াগে একটি মেলা হত। 
সেখানে হ্যবিধন তাঁর রাজভাগ্ডার শূন্য করে দাঁরদ্ জনসাধারণকে দান 
করতেন। ভগ্নী রাজাশ্রীর নিকট হতে সামান্য বন্রখণ্ড চেয়ে নিয়ে তিনি 
পরিধান করতেন। হিউয়েন সাঙ এই মহা সন্মেলনে একবার যোগ 
দিয়োছিলেন। সেখানে প্রায় ছ'লক্ষ লোক সমবেত হয়োছল। 
হিউয়েন সাডের মতে হর্ষের শাসন-পদ্ধাত ছিল খুবই ভাল । 
অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদানের বিধান ছিল। তখন দেশে চোর ডাকাতের 
ভয় ছিল। হিউয়েন সাঙ নিজেও কয়েকবার ডাকাতের কবলে পড়েন। 
রাজা স্বয়ং শাসন-ব্যদস্থা তদারক করতেন। রাজ্যের বিভিন্ন অণ্চলে 
. ঘরে তান রাজকর্মচারাঁদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখতেন। একটি 
মন্ত্িপারষদ শাসন বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন। উৎপন্ন শস্যের এক 
বষ্ঠাংশ রাজকর রূপে গৃহীত হত। কষকেরা সুবিচার পেত। সমস্ত 
কিছুর হিসাব সংরক্ষণের জুবন্দোবন্ত ছিল। 
এই সময়ে জাতভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। অসবণ“ বিবাহ 
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চাল; ছিল। শাদ্রেরা নগরের এক প্রান্তে বসবাস করত। বাল্যবিবাহ 
প্রথাও সে যুগে প্রচালত ছিল। পোশাক পাঁরচ্ছদ ও আহার্য বনত; ছিল 
খুবই সহজ সরল । মাংস, পি'য়াজ ও রম্থন সকলে খেত না। 

সামুদ্রিক অভিযান অবাধ ছিল। ব্ৰাহ্মণেরা জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে 
দরদেশে ভ্রমণ করতেন । তাঁরা বাঁহভণরতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করে 
বেডাতেন। 

সংকৃত ভাবা ছিল সে যুগের অভিজাত ব্যক্ত দের নিকট জনাপ্রয়। 
ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত বৈশ্যেরা ৷ জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল 
কৃষি । দেশে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপা ছিল। সাধারণ মানুষ সুখেই 
জীবন যাপন করত । 

নালন্দা ৪--হউয়েন সাঙের বিবরণী থেকে লে যুগের বৌদ্ধ ধমশান্ত্ 
অধায়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নালন্দা বি'বাবদ্যালয় সম্বন্ধেও জানতে পারা যায়। 
নে গে নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। 
বত'মান বিহার রাজ্যের পাটনার নিকটে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখানে, 


নালন্দা {ব্ববিদ্যালয় 


প্রায় দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন । চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত প্রভৃতি ; 

দেশ থেকে বিদ্যার্থারা এখানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। হষ'বর্ধন 

স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ভার বহন করতেন। এখানকার অধ্যক্ষ 

ছিলেন শীলভদ্র নামে একজন বাঙালী পণ্ডিত। বহ; বিষয়ে তাঁর 
ইতি (২য়)_৭ 
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অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা ছিল। হিউয়েন সাভ্‌ শীলভদ্রের নিকট 
বৌদ্ধ ধর্ম-সাহত্য সম্বন্ধে দাঁঘ‘দীন ধরে অধ্যয়ন করেন। 

চৌদ্দ বছর ভারতবর্ষে কাটিয়ে বহু মূল্যবান বৌদ্ধ পথ সংগ্রহ করে 
হউয়েন সাঙ্‌ হিমালয়ের দ:গম পথ ধরে দেশে ফিরে বান। 


(শব) হহবাতুল মুগ (অ্টম--দাদ্ছশ শতান্দী ) 


হর্যবর্ধনের পরবর্তীকালে সমগ্র উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশত্খলা 
দেখা দেয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সাগ্রাজ্য ছিল্নাভন্ন হয়ে যায়। হবের 
মত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনোতিক এঁক্য বিনষ্ট হয়। এই সময়ে 
“ভারতে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না । একটি সাগ্রাজোর স্থলে অনেকগাল 
ছোট ছোট ক্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। অঞ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
যশোধর্মণ কনৌজে রাজত্ব করেন। কাশ্মীরের অভ্যদয় হয় লালতাদিত্য 
মস্তাপীড়ের আমলে। কলহন রচিত 'রাজ-তরঙ্গিণী” নামক এঁতিহািক 
কাব্যে ললিতাঁদত্যের রাজযজয়ের বিবরণ আছে। তিনি কনৌজরাজ 
যশোধম্ণকে পরাজত করেন। 

রাজপুত জাতির কথা £_হর্ধবর্ধনের মৃত্যর পর থেকে শুরু করে 
মুসলমান আধকার স্ুপ্রীতষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছরের 
ইতিহাসকে প্রীতহাসিক ভিনসেনট স্মিথ রাজপযত জাতির অভ্যাদয়ের কাল 
বলে বর্ণনা করেছেন । বাজপুতদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাণ্ডতেরা দুটি মত 
পোষণ করেন। একটি মত হল, তারা বৈদিক যুগের প্রাচীন ক্ষাত্রয়দের 
বংশধর । কিন্ত; বেশীর ভাগ এীতহাপিকদের মত রাজপূতরা শক, হুণ, 
গু্জ'র প্রভাত বিদেশী জাঁতর সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়োছল । এই সবজাতি 
ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতীয়দের ধর্ম, রীতি-রীত ও এীত্হ্য 
গ্রহণ করায় কালক্রমে এক নতুন ক্ষান্রয় সমাজের সষ্ট হয়। এই নতুন 
ক্ষত্রিয়গণই ভারতের ইতিহাসে রাজপ্‌ত জাত নামে খ্যাতি লাভ করে। 


স্বাধীন রাজপ;ত রাজ্য সম:হ এই সময়ে রাজপুতনা অঞ্চলে : 
কয়েকটি ফ্বাধান রাজপ:ত রাজ্যের অভ্যাদয় ঘটে। এগ:লি ছিল গামন্ত 
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রাজ্যের মত। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠাতে বিভন্ত ছিল। উত্তর-ভারতের 
ইতিহাসে রাজপুত রাজ্যগীলর ভ্ামকা ছিল - বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই 
রাজপুত রাজাগযীলর মধ্যে গ:জররি-প্রাতহার, চন্দেল্প, চৌহান, পরমার, 
গাহরবাল, কলচুরি প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

প্রাতহার বংশ :__রাজপঢতদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে -প্রাতহার বা 
গ:জবি-প্রাতিহার বংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল । অণ্টম শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে প্রথম নাগভট্ট এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন । এই বংশের রাজাদের 
মধ্যে বৎসরাজ, দ্বিতীয় নাগভট্ট, মিহির ভোজ ও মহেন্দ্পাল ছিলেন বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই বংশের রাজারা প্রায় দেড়ণ বছর ধরে উত্তর ভারতের 
রাজনোতিক ক্ষেত্রে গ:র;ত্বপর্ণ' ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। 

ত্রি-শান্ত সংগ্রাম__হর্ষের পরবর্তী যুগে কনৌজের গৌরব কিছুটা 
কমে গেলেও তার রাজনৈতিক গুরুত্ব কমৌন । উত্তর ভারতের রাজনোতিক 
জীবনে কনৌজ তখনও ছিল কেন্দ্রীবন্দয। এই সময়ে.কনৌজ আঁধকার ছিল 
রাজনোতক প্রাধান্যের প্রমাণ-্বরূপ | অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার 
পালবংশের অভ্যাদয় হয়। পালরাজগণ [ছিলেন খুবই পরাকুমশালী। 
একই সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্্রকট রাজগণও খাব শান্তশাল? হয়ে উঠোছলেন। 
তাঁরা উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিদ্তার করতে উদ্যোগী হন। 

তারপর এক সময়ে কনৌজের অধিকার নিয়ে গজ'র প্রতিহার, রাষ্ট্রক্‌ট 
ও পাল রাজাদের মধ্যে তাঁর প্রাতন্বান্দিতা চলতে থাকে । কনৌজের জন্য 
এই ত্রি-শান্তুর সংগ্রাম সেঘঃগে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি প্রধান 
ঘটনা । এই সংগ্রাম দীর্ধাদন ধরে চলেছিল । অবশেষে প্রাতিহার রাজগণ 
উত্তর ভারতে সার্বভৌম রাজশস্তি ন্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুলতান মামুদ যখন কনৌজ্ ধ্বংস করেন 
তখন প্রাতহার বংশের পতন ঘটে। 

এরপর আর কোন রাজবংশ উত্তর ভারতে .রাজনোতিক এক্য স্থাপন 
করতে সক্ষম হয়নি এবং সাগ্রাজ্যও গড়তে পারেনি । ফলে এদেশে তখন 
কয়েকটি ছোট দ্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। 

কামর:প রাজ্য £_সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মা কামরূপের রাজা 


১০০ ইতিহাস কথা-_দ্বিতীয় ভাগ 


হন। তাঁর মৃত্যুর পরে বর্মণ বংশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে শালদ্তম্ভ বংশীফ 
রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের পর্ব 
সীমান্তে ত্রহ্মপাত্রের উপত্যকায় চুটিয়া, কাছাড়ী, ভুইয়া ও কামতা নামে 
কয়েকটি ছোট ছোট দ্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। 
উড়িষ্যা £ হর্ধবর্ধনের পরবতর্ঁকালে উীড্ব্যার বিভিন্ন অংশে 
সোমবংশীয়» করবংশীয় এবং ভঞ্জবংশাঁয় রাজগণ রাজত্ব করেন। একাদশ 
শতাব্দীতে গংগ বংশীয় রাজাগণ ভী়িষ্যায় দ্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে . 
থাকেন। অনন্ত বর্মন ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁতি। গংগ বংশের 
পতনের পর সূর্য বংশীয় রাজারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করোছিলেন। 


(গা) হভ্ুেকশি 
গ:প্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় বঙ্গ ও গোঁড় নামে দুটি স্বাধীন 
রাজ্য গড়ে ওঠে। পঢর্ব'বঙ্গ, দাক্ষণব্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ নিয়ে এই 
বঙ্রাজ্য গঠিত ছিল। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত 
গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন শান্তুশালী রাজার নাম 
জানা যায়। এ'রা সকলেই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করে রাজত্ব 
করতেন। এই যুগে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ নিয়ে যে অপর একটি 
রাজ্য দ্থাঁপত হয়েছিল তার নাম ছিল গোঁড়। 
গোঁড়াধিপতি শশা্ক £_-৬০৬ খাঁ্টাব্দের পর্বেই শশাঞ্ক দ্বাধীন 
গোঁড়রাজ্য প্রাতিষ্ঠা করেন। দ্বাধীন গোঁড় রাজ্য গড়ে তোলার আগে তানি 
ছিলেন এবজন সামন্ত রাজা। বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাত্কই হর 
ম্বাধান রাজা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। 
শশাঞ্কের রাজধানীর নাম ছিল ‘কণ'স্ুবণ”। ইহ ম্যার্শদাবাদ জেলার 
রাঙামাটি অঞ্চলে অবাস্থিত ছিল। চাঁন পারব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে 
কণ বর্ণের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাঙ্‌ নিজে একবার কণন্জিবণে গিয়ে 
ছিলেন। তখন গোঁড়ে'্বর শশাহ্কের মৃত্য হয়োছল। তবুও কর্ণসুবণে'র 
যে সোঁন্দর্য তিনি দেখোছলেন তাতে তান মুগ্ধ হয়ে যান। শশাৎক 
দ্বাধান গোঁড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি, তান শান্তিবলে সেই 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ৯০১ 


রাজ্যের সীমা 1বন্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন । তান দণ্ডভুক্তি [ মোদনীপুর 1, 
উৎকল [ উত্তর উড়িষ্যা ], কথ্গোদ [ দক্ষিণ উঁড়ষা ], মগধ ও বারাণসী 
জয় করেন। 

শশাহ্কের সময় উত্তর ভারতে দ্যাট শান্তশালী রাজ্য ছিল। এর একটি 
হ'ল থানেশবরের পূষ্ভাঁত বংশের রাজা এবং অপরটি হ'ল কনৌজের 
'মৌখরা বংশের রাজ্য । এই দ;টি রাজবংশের মধ্যে সম্প ছিল খাব ঘাঁনষ্ঠ। 
এই দুই বংশের রাজারা এক জোট হয়ে শশাঙ্ককে কোণঠাসা করবার 
জন্য উদ্যোগী হন। 

কিন্তু শশাঙ্কও কম চতুর ছিলেন না। তান মালবরাজ দেবগ:প্তের 
সঙ্গে মিত্রতা স্‌ত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজ শান্ত বৃদ্ধি করেন। এইরূপে দাদকে 
দুটি শান্তুজোট গড়ে উঠে এবং অক্পকালের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় । 

আগেই বলেছি, থানে*্বররাজ প্রভাকরবধণনের মৃত্যুর পর তাঁর জোোচ্ঠ 
পাত্র রাজাবর্ধন সিংহাসন আরোহণ করেন। এমন সময়ে তান সংবাদ 
পান, শশাঙ্ক দেবগযপ্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে কনৌজ আক্রমণ করেছেন এবং 
গ্রহবম্ণ পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। বোন রাজাশ্রী শত্রুর কারাগারে 
বন্দী। এই সংবাদ শানে রাজ্যবর্ধন ভাঁগনগকে উদ্ধারের জন্য দশ হাজার 
সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন। পথে মালব রাজের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। 
যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন মালবরাজকে পরাজিত করেন। এর পরে দেবগ;প্তের 
মিত্র গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে রাজাবর্ধনের যুদ্ধ বাধে । এ যুদ্ধে রাজ্যবধণন 
পরাজিত ও নিহত হন । 

হ্যবর্ধন জে)ষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষিপ্ত হন 
এবং প্রতিজ্ঞা করেন, তান গোঁড়কে পাঁথবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবেন। 
এদিকে কামরূপের [ আসাম-] রাজ্য ভাম্করবমণ শশাত্কের শত্তিব্দ্ধিতে 
ভাত হয়ে হ্বর্ধনের সঙ্গে মন্রতা স্থাপন করলেন। হর্ধবর্ধন বিশাল 
সৈন্যবাহনী নিয়ে শশাহ্কের বিরদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পাথমধ্যে 
তানি খবর পেলেন, রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বিদ্ধ্াপর্বতে আশ্রয় 
নিয়েছেন। তখন হষ'বর্ধন সেনাপাঁতর ওপর শশাঙ্ককে শাঁদ্তদানের 
ভার দিয়ে নিজে রাজ্যশ্রীর খোঁজে যান। হর্যব্ধনের সঙ্গে শশাহ্কের 
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সত্যই কোন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা সঠিক বলা যায় না। যদিও কোন 
যুদ্ধ হয়ে থাকে তবে সেই যুদ্ধে শশাত্কের কোনরূপ ক্ষত হয়োছিল কিনা 
সন্দেহ । তবে এ্রীতহাসিকেরা মনে করেন যে, শশাঙ্ক যতদিন জীবিত 
ছিলেন ততদিন তিনি নিজ আঁধকৃত রাজ্যসমূহে ব্বাধীন ভাবেই রাজত্ব 
করেছেন । ৬৩৭ খীণ্টাব্দ শশাৎক মারা যান । 
শশাৎ্ক শিবের উপাসক ছিলেন | বৌদ্ধ ধম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, শশাঙ্ক 
বৌদ্ধদের জ্ুনজরে দেখতেন না। তিনি বৌদ্ধদের উপর দারুণ অত্যাচার 
করতেন। এমন কি পাঁবন্র বোধিবক্ষ সমূলে উৎপাটনের জন্য তান 
অপরাধী । কিন্তু এসব কথা যে কতদূর সত্য তা বলা ভসন্ভব। কারণ, 
হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লেখ আছে যে, তিনি কর্ণভুবণে গোটা দশেক 
স্ঘারাম এবং দঃ’ হাজার ভিক্ষ: দেখেছেন । তাছাড়া রাজধানীর অতি নিকটে 
রক্তমাত্তকা' মহাবিহারের অস্তিত্ব যেন শশান্কের বৌদর বিদ্বেষের . 
বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। 
বাংলার হীতহাসে শশাঙ্ক একটি বিঁশণ্ট স্থান অধিকার করে আছেন । 
শশাঙ্কই সর্বপ্রথম রাজা খিনি আর্াবর্তে বাঙালীদের সামাজ্য বিদ্তারের 
কম্পনা করেছিলেন । তিনি একজন রণ কূশল সেনানায়ক ও কটনপীতক 
হিসাবে খ্যাতি অন করেন । 
পাল ও দেন রাজগণ £__রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সারা বাংলা জুড়ে 
সন্প্রাস, অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খল পারাম্থাত দেখা দেয়। দ:্বলের উপর 
সবল অত্যাচার চালায় । সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুপ্ন হয় । 
বাংলার ইতিহাসের এই পর্যায়কে মৎস্যন্যায় ( বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে 
গ্রাস করে এইরূপ অবদ্থা ) বলা হয় । শতাধিক বছর ধরে এই অরাজকতা 
ও বিশৃঙ্খলা চলে । এইরূপ দর্দশা আর সহ্য করতে না পেরে ঞাষ্টায় 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার প্রাচীন ও জ্ঞানী গুণা ব্যান্তিরা গোপাল 
নামে এক ব্যন্তির হাতে বাংলার শাসন ভার ন্যন্ত করেন। গোপাল 
(আঃ ৭৫০ গ্রী:-৭৭০ খ্রীঃ) বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা, তিনি পাল 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
গোপালের মৃত্যুর পর ( আঃ ৭৭০ ধরীষ্টাব্দ ) তাঁর পত্র ধর্মপাল রাজা 
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হন। তাঁর রণনৈপ;ণ্যে ও দক্ষতায় পাল সাম্রাজোর বিস্তার ঘটে। তিন 
প্রায় চল্লিশ বছর সগোঁরবে রাজত্ব চালিয়োছলেন। 
ধ্মপালের মৃত্যুর পরে রাজা হন তাঁর পাত্র দেবপাল (আঃ ৮১০ খ্রীঃ) । 
তাঁর আমলেও রাজ্যের সাঁমানা, বহাদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । 
বৌদ্ধধমন;রাগাী ও বিদ্যোৎসাহণ রাজা হিসাবে ভারতের বাইরেও তান 
খ্যাত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন? 
কালক্রমে পালবংশ হাঁনবল হয়ে পড়লে বাংলায় সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
হেমন্ত সেনের পত্র বিজয় সেনের আমল থেকেই সেন বংশ স্বাধীন রাজবংশের 
মযা্দা লাভ করে। বিজয় সেন ( ১০৯৫ গ্রীঃ-_১১৫৮ প্রাঃ) এক বিশাল 
শস্তি সম্পন্ন সাগ্রাজয গড়ে তুলোছলেন। তিনি বাংলার খণ্ড খণ্ড রাজ্যগহলি 
দখল করে এক অখণ্ড রাজশন্তি স্থাপন করেন। 
বিজয় সেনের পত্র বল্লাল সেন (১১৫৮ খ্রী-১১৭৯-ঞ্াঁঃ ) রাজ্য 
বিদ্তার অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যে অধিকতর মনোযোগ? ছিলেন । 
বল্লাল সেন বার, সুশাসক, বিদ্বান.ও বিদ্যোৎসাহণ ছিলেন । 
বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর সেন বংশের সিংহাসনে বসেন তাঁর পাত্র লক্ষ্মণ 
সেন। তিনি ছিলেন সেন বংশের শেষ দ্বাধীন রাজা । ইখতিয়ার উদ্দিন 
মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নামে এক তুকাঁ সেনাপাঁতি অতাঁক“ত আক্রমণে 
লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া জয় করেন। এর কলে ১২০৫ খর্টাব্দ 
সেন রাজত্বের অবসান ঘটে । 
পাল ও মেনযগে বাংলার জীবনযান্রা ও সমাজ £__পাল ও সেন 
যুগের সাহিত্য থেকে বাংলার সমাজ ও বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন-যান্রার 
কিছ; পরিচয় পাওয়া ঘায় | হিউয়েন সাঙ্‌ বাংলার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে 
" বিবরণ লিখে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে, বাংলার আধিবাসীরা অমায়িক, 
সাধু ও পরিশ্রমী ছিল। তখন সাধারণ বাঙ্গালীদের জীবন ধারা মোটামুটি 
দকছল ছিল । তারা বেশীর ভাগ গ্রামে বাম করত। 
তখনকার সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কার়দ্থ ও শব্দ্রু এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল। সেন যুগে জাতিভেদ প্রথা কঠোর হয়ে পড়েছিল। এক শ্রেণীর 
সঙ্গে অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্বন্ধ ফ্থাপনে বাধা ছিল। সেন বংশের 
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রাজা বল্লাল সেন বাঙ্গালীর হিন্দ; সমাজকে নতুনভাবে গঠন করবার উদ্দেশ্যে 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়দ্থ-_এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন 
করেন। 
সমাজে মেয়েদের অত্যন্ত সন্মান ছিল। তারা লেখা-পড়া শিখত । 
পর্দা প্রথার কোন প্রচলন ছিল না । সেযুগে বিধবা বিবাহ নিন্দিত ছিল। 
এমনাক নারীরা কেউ কেউ স্বামীর চিতায় সহমরণে যেত। 
সেকালে বারমাসে তের পার্বণ লেগেই থাকত। শ্রীপণ্মী, দোল, 
বাসন্তী পূজা, চড়ক পূজা, জামাই ষষ্ঠী, দগণ পুজা, লক্ষী পূজা, কালী 
পজা, ভ্রাত্‌ দিতীয়া, নবান্ন ও পোষ পার্বণ প্রভাত ছিল বাজলীর সামাজিক 
উৎসব । সামাজিক কিংবা ধ্ণনষ্ঠানে নত্যগণত, বাদ্য প্রভতির ব্যবন্থা 
হত | অভিনয়, নৃত্যগীত, দাবা ও পাশাখেলা ইত্যাদির সাহায্যে 
বাঙ্গালীরা আনন্দ উপভোগ করত । 
ভাত, মাছ, মাংস, ঘি, দুধ ও দঃগ্ধজাত দ্রব্যাদি ছিল বাঙ্গালীদের প্রধান 
খাদ্য। পূুজা-পার্ণ ও উৎসবকালে ভোজ্য দ্রব্যের বাহুল্য দেখা যেত । 
সেকালে বাঙ্গালীদের বেশভ্‌যা ছিল সাধারণ । তারা ধ্যাত, চাদর ও শাড়ী 
ব্যবহার করত। চামড়া কিংবা কাঠের পাদ;কার প্রচলন ছিল। পুরুষ ও 
i ন্বালোক সকলেই অল- 
গ্কার ব্যবহার করত। 
কূষিকার্থ ছিল 
তাদেরপ্রধান উপ- 
জীবিকা। গ্রামের 
চারিদিকে কৃষি ও 
পশ্য্চারণের উপযোগ 
জাঁম থাকত। সমাজ 
ম্‌লতঃকৃৰ্ষানর্ভ'র হলেও 
“ বাংলার শিল্পজাত দ্রব্য 
পালযুগের শিজ্পমর্তি ভারতের বাভন্ন অঞ্চলে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলার স্‌ক্ষবন্র বিদেশে রপ্তানণ হত। বাংলার 
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লাক্ষা শিল্প, কাঠ ও হাতার দাঁতের উপর কারুকার্য বিখ্যাত ছিল। 
পালফঃগের পোড়ামাটির মার যথেষ্ট সুনাম ছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ 
ভাদ্কর, চিন্রাশজ্পী ও ধাতুমূতিণ নির্মাতা ছিলেন ধীমান ও তাঁর পন্র 
বীতপাল। দেশে রান্তাঘাট ও নদ-নদী থাকায় জীনসপন্র ক্রয়বকুয়ের 
সুবিধা ছিল। গর; ও ঘোড়ার গাড়ী, রথ, পালকী, ঘোড়া, হাতা প্রভাত 
ছিল স্থলপথের প্রধান যানবাহন ; আর জলপথে ছিল নৌকা । তাগ্রীলপ্ত ও 
সপ্তগ্রাম বন্দর-থেকে বাংলার রপ্তানী বাণিজ্য চলত । 

থমচচাঁ ও শিক্ষা বিদতার £__পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধ । তাঁদের 
রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে । তাঁদের সময়ে বহু বৌদ্ধ মঠ ও 
বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় । 

এই সময়ে বিক্মশীলা মহাবিহার ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে 
প্রাসদ্ধি লাভ করে । এই বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম পাল ৷ বর্তমান 
ভাগলপ/রের কাছে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপরে এই মহাবিহারটি 
নাম'ত হয়েছিল। এই বিহারে একটি প্রধান মন্দির ও তার চারদিকে 
১০৭ টি ছোট মন্দির 
ছিল। এটি ছিল 
সেকালের একটি 
বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র । 
১১৪ জন শিক্ষক 
এখানে নানা বিষয়ে 
অধ্যাপনা করতেন । 
সবর্ণজাম, তিব্বত, 
নেপাল প্রভাত দেশ 
থেকে শিক্ষা থাঁরা 
এখানে বিদ্যার্জনের : ছি 
জন্য আসতেন । এই .... অতীশ দীপৎকর শ্রীজ্ঞান 
বিহারের বহ বৌদ্ধ আচার্যও তিববতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে 
গিয়োছলেন । পালযযগের ওদন্তপ;রী মহাঁবহারটটি বিহারে নালন্দার 
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নিকটে প্রাঁতণ্ঠিত হয়োছল। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধম 
শান্দ, ন্যার, ব্যাকরণ, তর্কাবদ্যা প্রস্াীত শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রগণ 
যোগ্যতার পাঁরচয় দিলে তবেই এখানে প্রবেশের অনুমতি পেত। আচার্য 
শীলরাক্ষিত ছিলেন এই মহাবিহারের অধ্যক্ষ তাঁর কাছেই বিক্রমপুরের 
অতীশ দাঁপগকর শিক্ষালাভ করেন এবং এখানেই [তান শ্রীজ্ঞান” উপাধি 
লাভ করেন। পরে তান তিব্বতের রাজার অনযরোধে তিব্বতে বৌদ্ধ 
ধমেরি সংল্কার করতে ঘান। 

পালয্‌গে নার্মত সোমপঃরী মহাবিহারের ভগনাবশেষ রাজশাহী 
জেলার পাহাড়পদরে ( বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত ) আবিষ্কৃত, 


হয়েছে। সোমপররী বিহারেও দেশ-বিদেশ থেকে বহ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে আসতেন। : এই সময়ে বাহভণরতে 
বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হিসাবে পাল রাজাদের খ্যাত ছড়িরে পড়ে। 

পাল রাজাদের আমলে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্মে'রঃপ্রধান 
কেন্দ্র হয়ে উঠে। দেবপালের রাজত্বকালে সংমান্রার শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা 
বালপন্রদেব নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 

পাল রাজাদের পঞ্ঠেপোবকতায় শিক্ষার যেমন প্রসার ঘটেছিল, 
সাহিত্যেরও তেমনি উন্নতি হয়েছিল। পালযাগে কাব্য রচিত হত সংস্কৃত 
ভাষায়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তাঁর রচিত 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১০০ - 


'ামচারত' কাব্যে রামপালের সমকালীন বাংলার কথা বার্ণত হয়েছে। 
আবার অযোধ্যার রামচন্দ্রের কাহিনীও এতে আছে । এইরূপ ছ্যর্থক কাব্য 
কৌশল সষ্টির নজীর সং্কৃত সাহিত্যে বিরল । দর্শন শান্সে শ্রীধর ভট্ট 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। [তাঁনও বাঙালী 'ছিলেন। তাঁর রাঁচত 
গ্রন্থের নাম ন্যায় কম্দলী'। এই যুগের শেষভাগে চক্রপাণি দত্ত চিকৎদা 
শাদ্দে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পালযগের চর্যাপদ’ বাংলা সাহিত্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন । এইগ:লি ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাধন 
ভ্রনের মন্ত্র । 

সেন যৃগে ্রাহ্মণ্য ধর্মের পনরখোন ঘটে । সেন রাজারা ছিলেন বিষ্ণু 
ও শিবের উপাসক ৷ তাঁরা কেবল হিন্দধর্মের পঙ্ঠ পোবকরূপেই খ্যাতি 
অজ'ন করেননি, তাঁরা এই ধর্মের বিভন্ন সংদ্কার সাধন করোছিলেন। 
তাঁদের উদ্যোগে পালফুগের লংপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম নতুন- 
ভাবে দেশে জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । সেনযগে বাংলায় হিন্দুধর্ম দ্রত প্রসার 


.. লাভ করলেও. বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিলঃপ্ত হয়নি । 


সেন যুগে সংদ্কৃত শিক্ষার বেশ চর্গা ছিল। সংস্কৃত পণ্ডিতের 
টোলে বেদ, ফ্মাতি ন্যায়, পরাণ প্রভীত শিক্ষা দিতেন। মেখাবাঁ ছাত্রদের: 
বৃত্তি দেওয়া হত | সেন 
রাজাদের আমল সংস্কৃত 
সাহিত্যের সম্‌দ্ধির যুগ । 
বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন 
দুজনেই কবি ছিলেন। বল্লাল 
সেন সংগ্কৃত ভাষায় 
‘ঢানসাগর’ ও ‘অদ্ভুত সাগর’ 
নামে দ:খানি উৎক্‌ণ্ট গ্রন্থ 
রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনের 
রাজসভা অলগকার করতেন 


কব জয়দেব 


' ধোয়ণ, উমাপাঁতধর, হলায়ুধঃ গোবর্ধন আচার্য ও জয়দেব প্রভাতি কবিগণ । 


বৈষ্ণব কাঁব জয়দেবের ‘গাঁত গোবিন্দ" এবং ধোয়ী রাঁচত “পবন দত” 


-১০৮ ইতিহাস কথা-_দ্বিতীয় ভাগ 


সংগ্কৃত সাহত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। জয়দেবের পদাবলী আজও 
সর্বজনমন জর করে রাখে । 


শে) দক্ষিণ ভাবত 


গুপ্ত শাগ্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে একে একে বহু রাজ্য গড়ে 
উঠে। এই রাজ্যগ্দালর মধ্যে চাল;ক্য, পল্লব, চোল, পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকুট 
প্রধান । এখানে আমরা তিনটি রাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই 
তিনটি রাজবংশ হল--বাদামার চালব্য বংশ, কাণ্চির পল্লব বংশ এবং 
চোল বংশ । : 

বাদামাঁর চালাক্য বংশ *_চালঃকাগণ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক 
গদরদত্রপণ ভুমিকা গ্রহণ করোছিল। এই বংশের উৎপাত সম্বন্ধে নানা মত 
আছে। অনেকে মনে করেন, চালক্যগণ দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন কানাড়া 
জাতির অন্তভুন্তি। আবার অনেকের ধারণা, 
বংশ সম্ভূত। কোন 
শুরু করে ' 

আন্ানক ৪৪০ খ্রাণ্টাব্দে প্রথম পলকেণী বাতাপীতে (বতণ্মান 


বিজাপঢর জেলার বাদাম? ) গালদক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশই 
বাদামীর চালুক্য বংশ নামে পরিচিত ৷ 


প্রথম পদ্লকেশীর পাত্র কাতি বণ 
প্রাপ্ত রাজা ছিলেন। তান একাধিক গ্ৰাজ্য ভয় করেন। তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মংগলেশের রাজত্বকালে (6১৭ থীঃ--৬১০ থাঃ)চালক্য আধিপত্য 
বহখ্দর পর্যন্ত বিদ্তৃত হয়োছল। মঙ্গলেশ মালবের কলচ্ারগণকে 
পরাজিত করেছিলেন । 

তাঁর পালাকেশী ( ৬১০ ধা_৬৪২ হা ) চালক্যবংশের সর্বাপেক্ষা 
পরাক্লান্ত ও শান্তিমান রাজা ছিলেন। [তান পল্পবরাজ মহেন্দ্রবম্ণ এবং 
খানেবরের রাজা হব‘বর্ধনকে পরাজিত করেন। ৬৪১ গাণ্টাব্দে চীনা 
প্যটক হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্য পরিদর্শন করেন। তানি দ্বিতীয় 
পঃলকেশার প্রভাব-প্রাতিপান্ত ও রাজ্যের সম্‌দ্ধির উচ্চ প্রশংসা করেছেন। 


তারা উত্তর ভারতের গ:্জ'র 
এক সময়ে হয়ত তারা দাক্ষণ ভারতে গিয়ে বসবাস 


(৫৬৬ খীঃ_-৫৯৭ খ্রীঃ ) 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ . ১০৯ 


৬৪২ ধ্রীণ্টাব্দে পল্পবরাজ নরাসংহ বর্মণ চালক্যদের রাজধানী বাতাপাঁ. 
দখল করেন। তাঁর নিকট দ্বতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হন । 

দ্িতীয় পলকেশার মত্যর পর চালক্য শীল্ত দ:ব'ল হয়ে পড়ে। 
এরপর প্রথম বিকঃমাঁদত্য, প্রথম বিনয়াদিত্য,বিয়াদিত্য, দ্বিতীয় বিকুমাদিত্য- 
এবং দ্বিতীয় কীর্তিবর্ঘণ একে একে রাজা হন ৷ অণ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে 
দ্বিতীয় বশীর্তবমণ রাণ্টক:টদের নিকট পরাজিত হলে বাতাপীর চালক্য 
বংশের প্রাধান্য বিনণ্ট হয়৷ 

বাতাপার চাল:ক্যদের আর একাঁট শাখা হল কল্যাণীর চালুক্য বংশ । 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই বংশের পতন ঘটে । 

চাল/ক্যদের শিল্পকলা £চাল;ক্য রাজগণের আমলে দ্ধাপত্য, 
ভাদ্কঘণ চিন্রকলা প্রভীতি অপাঁরসীম উন্নাত হয়োছল ৷ তাঁরা বহু মন্দির 
নি্মণণ করোঁছলেন। বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে প্রাসদ্ধ সিঙ্গমেণ্বর মন্দির . 
নির্মিত হয়োছল। তাঁদের পৃষ্ঠ পোষকতায় অজন্তা ও এলফ্যাণ্টা 
গাঁরগহায় বহ প্রাচীর চিত্র আত হয়। চাল: ক্য রাজগণের সুষ্ঠু 
শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলেই দেশের সংদ্কৃতি ও 
শিল্পকলার যথেষ্ট উন্নীত হয়েছিল। 
_ কাঞ্চার পল্লব বংশ £_গ্ৰাণ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পল্পবগণ কঞ্চা 
নদীর দক্ষিণে কাণ্চীকে কেন্দ্র করে এক ফ্বাধীন রাজা প্রতিষ্ঠা করেন । 
বর্তমান মান্রাজের অন্তর্গত কান্জিভরমই সেহখগে কাণ্ডি নামে পাঁরচিত 
ছিল । 

যৃষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্পবদের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। এই সময়ে 


সেখানকার রাজা ছিলেন সিংহ বিষণ । তান তাঁর প্রাতপক্ষ চের, চোল ও 


পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য জয় করোঁছলেন। 

সিংহ বিষ্ণুর পাত্র প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব 
. শুর করেন। এই সময় থেকেই চাল;ক্য বংশীয় রাজাদের সঙ্গে পল্লব 
বংশের দীর্ঘ সংঘর্ষের সব্রপাত হয়। 

মহেন্দ্র বর্মণের পান্র নরাঁসংহ বর্মণ ছিলেন পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁতি। 


তাঁর হন্তে চালক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হওয়ায় 


১১০ ইতিহাস কথা-__দিবতীয় ভাগ 
“দাঁক্ষণ ভারতে পল্লবগণের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রাতষ্টিত হয়োছল। [তানি 

সুদূর সিংহল পর্যন্ত পল্লব বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। 

নরাঁসংহ বর্মণের উত্তরাঁধকারীদের রাজত্বকালে চাল;ক্য, পাণ্ড্য ও 
রাষ্টরকট শক্তির সঙ্গে আবরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় পল্লব শক্তি ধীরে ধারে 
হীনবল হয়ে পড়ে। অবশেষে নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম 
আঁদত্যের আক্রমণে পল্পব রাজা ধস হয়। 

পল্লব শিল্প £__পল্পব বংশের রাজারা শিল্পের পম্ঠপোষাক ছিলেন। 
তাঁরা শিল্পের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনেছিলেন । তাঁদের পুঙ্ট পোষকতায় 


=== ম্থাপত্য ও ভাদ্ক্ শিল্পের 
চলি উল যথেষ্ট উন্নাত হয়োছিল। তাঁরা 
ট রো. ছিলেন ন্ৰতন্দ শিল্প-রাঁতির 
I ; ্্টা। পরবর্তীকালে চালক্য, 
চোল, রাশ্ট্রকট বংশের 
রাজারাও পঞ্লবদের শিক্প- 
রাঁত অনুকরণ করোছিলেন। 
নরাসংহ বণ মামজ্লপুরম 
(অহাবলীপুরম) নামক স্থানে 


রথ মান্দির__মামজ্লপরম পাহাড় কেটে সুন্দর সন্দর. 


রথ মান্বর নিমাণ করান। 


মহিষ মার্দনী, অজ:“ন-তপস্যা প্রভূত প্রদ্তর চিত্ত পল্লব লেপর অপার্ব 


নিদর্শন । ৃ 

চোলরাজগণের সামনাদ্রক অভিযান £__দাক্ষণ ভারতের অন্যতম 
প্রাচীন রাজবংশ হল চোল রাজবংশ । খ্রান্টায় নবম শতাব্দীতে চোলদের 
প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে চোলরাজ প্রথম আঁদত্য চোলদের শান্ত 
বৃদ্ধি করেন । 

দশম শতাব্দীর শেবভাগে রাজরাজ নামে এক পরাক্কান্ত রাজা চোল 
রাজ্যের সিংহাসনে বমেন। তাঁর একট শান্তশালী নৌবহর ছিল। এই 
নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তান সিংহল অধিকার করেছিলেন। 


মধ্যঘগের ভারতবর্ষ ১১১ 


রাজরাজের পাত্র রাজেন্দ্র চোলও পিতার মতই শক্তিমান যোদ্ধা ছিলেন । 
তান এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । তাঁর রাজ্যের সীমা বাংলার গঞ্গা-তীর 
পর্যন্ত বিদ্তৃত হয়। তিন এইজন্য গণ্গই কোণ্ড? (গঙ্গা বিজয়ী ) 
উপাঁধ ধারণ করেন। তাঁন তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহনীর সাহায্যে দাক্ষণ- 
বর্গ, মালয়, ববদ্বপ এবং সংমান্রার কিছু; অংশ জয় করেন। তিনি তাঁর 
নৌবাহিনীর সাহায্যে আন্দামান ও নিকোবর দবীপপঃঞ্জও জয় করোঁছলেন। 
তাঁর আগে আর কোন ভারতীয় রাজা সম্দ্রপথে এত বড় অভিযান 
চালাতে পারেনাঁন। সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের কলে চোল রাজ্যের 


অপামান্য উন্নাত হয়োছিল। 


কালক্রম 
"ভারতে হণ আক্রমণ ৪৫৮ খ্রীঃ 
হ্যবধণনের রাজত্বকাল ৬০৬ খীঃ_৬৪৭ প্রাঃ 
গোঁড়াধপাঁত শশাঙ্কের রাজত্বকাল আঃ ৬০৬ খ্ীঃ--৬৩৭খীঃ 
দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল ৬১০ ৬৪২ খ্রীঃ 


গোপালের শাসনকাল আঃ ৭৫০ খ্রী-৭৭০ খ্রীঃ 
ধর্ম পালের শাসনকাল আঃ ৭৭০ শ্রী*৮১০ খ্রীঃ 
দেবপালের শাসনকাল আঃ ৮১০ খরীঃ_-৮৫০ খ্রীঃ 
[বিজয় সেনের রাজত্বকাল ১০৯৫ খীঃ_-১১৫৮ খীঃ 
কললাল সেনের রাজত্বকাল ১১৫৮ খী£১১৭৯ খ্রীঃ 
লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১৭৯ ্রী;--১২০৫ খ্রীঃ, 
অনুশীলনী 
'নবন্ধমূলক প্রশ্ন 


শট 


১। ভারতে হণ আক্রমণ বর্ণনা কর। এই আক্লমণ কোন্‌ কোন: রাজা 
কিভাবে প্রতিহত করেন? 

২। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর । 

৩। হৰ্ষ'ব্ধনের রাজত্বকাল বর্ণনা কর। 

91 হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে ভারতবর্ষ সন্বন্ধে {বক পরিচয় পাওয়া 
যায়? 

৫। রাজপূত জাতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
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৬ শশাশ্কের রাজতকাল বর্ণনা কর । 


৭ 
GI 
৯। 


পাল ও সেন যুগে বাংলার জীবনযাত্রা ও সমাজ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? 


পাল ও সেন যুগের ধমচিচ৭ ও শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বাজান লেখ। 
বাদামীর চালুক্য বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর। তাদের 
শিল্পকলা সম্বন্ধে কি জান? 


১০। কাণ্টীর পল্লব বংশের একটি সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও । তাদের শিজ্পরীতি 


১১। 


১ 
২ 
৩। 
91 
€ে। 
৬ 
৭। 


(ঘ) 
(ঙ) 
(চ) 


উল্লেখ কর । 
চোল রাজগণের সামডদ্রক অভিযান বর্ণনা কর । 
সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন 

শ্বেত হনদের নেতা কে ছিলেন ? 

কোন্‌ গুপ্ত সম্রাট হণ আক্রমণ প্রতিহত, করোঁছলেন ? 
পদষ্যজ্ঞাত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে 2 

হর্ববর্ধন কত খ্ৰাঁচ্টান্দে থানে*বরের রাজা হন? 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কে ছলেন ? 
কয়েকটি দ্বাধান রাজপুত রাজ্যের নাম কর। 
ত্রিশান্তি-সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল ? কোন্‌ 
এই সংগ্রাম হয়েছিল 2 

শশা্কের রাজধানী কোথায় ছিল? 

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে 2 

ধললাল সেনের রচিত গ্রন্থগুলি কি কিঃ 
দ্বিতীয় পুলকেশন কার হাতে পরাজিত ও নিহত হন ? 
কোন, চোল রাজ “গঞ্গইকোণ্ড' উপাধি ধারণ করেছিলেন? 

বিষয়মৃখী প্রশ্ন 

সঠিক উত্তরের পাশে ২ চিহ্ন দিয়ে দেখাও ঃ 

হযবর্ধন (বৌদ্ধ | বৈষ্ণব ) ধৰ্মে পৃষ্ঠ পোষক ছলেন। 
হর্ষের সভাকবি ছিলেন ( শীলভন্র | বাণভট্ট )। 

বিভরমশীলা মহাবিহার নিমণণ করেন (ধর্মপাল| দেবপাল )। 
'গীতগোবিন্দ" রচনা করেন ( হলায়ধ / জয়দেব )। 

ধোয়া রচনা করেন ( পবনদূত | মেঘদতি )। 
পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ( মহেন্দ্র বর্ণ] 


তা 


জায়গাকে কেন্দ্র করে 


নরাসংহ বর্মণ )॥ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
বহিদেশেৰ সহিত ভারতের যোগাযোগ 


উত্তরে দূলণ্ব পাহাড় পর্বত এবং দক্ষিণে তিন দিকে বিশাল সম্‌দ্র 
দ্বারা ভারতের চত্যার্দক প্রায় পাঁরবোণ্টত। সংতরাং পা্ব'বতা প্রতিবেশী 
দেশগুলির সাঁহত ভারতের যোগাযোগ অনায়াসসাধ্য ছিল না। কিজ্ঞ তা 
সত্বেও প্রাচীন ভারতীয়গণ সমস্ত বাধা আত্ব্রম বরে প্রাতবেশী দেশগদালর 
সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তলোছিলেন। পরবর্তী যুগে এই সম্পর্ক 
অধিকার সদ হয়। 

{সন্ধুনদের তাীরবতরশ অগ্চলের আঁধিবাসীরা *থলপথে পাম ও মধ্য- 
এঁশরার বহ: দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বা ণিভ্য চালাত। আর্ধজাতি থেকে 
শুরু করে পর পর গ্রীক, শক, হণ, কুবাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমনের 
ফলে স্খলপথও আঁত পাঁরাচত হয়। এই সব বিদেশ? জাতিরা ভারতায় 
সভ্যতা ভারতের বাইরে ছাড়য়ে দিয়েছিল । 

মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত জগ্রাট অশোকের আমল থেকে বহু 
রাজা দেশ-বিদেশে অসংখ্য দূত পাঠিয়ৌছলেন। অন্য দেশ থেকেও বহু 
পর্যটক এদেশে আসেন। এই ভাবে ধর্ম সাংকা1ভতক আদান-প্রদানের 

। মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সণ্গে তার প্রাতবেশী দেশগীলর এক মধুর সম্পর্ক 
গড়ে উঠে । 

নদ-নদী ও সাগর বেণ্টিত ভারতবর্ষের আঁধবাসীরা আঁত প্রাচীনকাল 
থেকেই নৌবিদ্যায় পারদশন ছিল। এদেশে তাম্রীলপ্ত ও মহাবলণপ্রমের 
মত বহ: সামযাদ্রক বন্দর গড়ে উঠোছল। এই সকল বাণিজ্য বদর থেকে 
হিন্দ? বাঁণকগণ ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, শ্যাম প্রভাতি দেশে বাণিজ্য করতে 
-যেত। 

এই সব কারণে ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ পরব 
এাশয়া, চীন, তব্বত প্রভাত দেশগরীলর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ফ্খাঁপিত 
হয়। ভারতীয় ধর্ম ও সংকৃততর গভীর প্রভাব এ সব দেশগ্ীলতে ছাঁড়য়ে 

ইতি (২য়)_৮ 
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পড়ে। ভারতবাসীর জীবন ধারার সঙ্গে এই সব অণলের অধিবাসীদের 
জীবন ধারার গভীর মিলন ঘটে । 


ভারতবর্ষ ও মধ্য এশয়া :-_-আঁতি প্রাচীনকাল থেকেই মধ্য-এাশয়া 
ভারতার়গণের নিকট পাঁরচিত ছিল৷ পঝেই বলা হয়েছে যে সিন্ধ নদের 


বহিদে'শের সহিত ভারতের যোগাযোগ ১১৪ 


উপত্যকা অঞ্চলে অধিবাসীদের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীদের ব্যবসা- 
বাণিজ্য চলত । 

ক্‌ষাণ যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সণ্গে মধ্য এশিয়ার সম্পকণ গভীর হয়ে 
উঠে । ক্‌ষাণগণের আদ বাসদ্থান ছিল মধ্য এশিয়া । খোটান, কাশগড় 
প্রভৃতি স্থান কণিণ্কের সাম্রাজ্যের অন্তভন্ন্ত ছিল। কণিচ্ক ছিলেন 
মহাযান বৌদ্ধধমের পশ্ঠপোষক। তাই এই সময়ে ভারতীয় বৌদ্ধ 
ভিক্ষগণ মধ্য এঁশয়ার বাভন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ফলে মধ্য 
এশিয়ার বহু যাযাবর জাত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল । এইভাবে 
ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরা মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে যান। ফলে 
ভারতবধের সঙ্গে চীনের বন্ধ্ত্বপূণ“ সম্পর্ক গড়ে উঠে। গোবি মরুভ্যীমর 
[নিকটবতশ অণ্লে স্যার অরেল স্টাইনের নেতৃত্বে খননকার্য চালিয়ে মধ্য 
এশিয়ার খোটান নামক ফ্থানে ভারতীয় সভ্যতার ধব্সাবশেষ আঁবদ্কৃত 
হয়েছে । সেখানে বহ: বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দ; মান্দরের সন্ধান পাওয়া 
গেছে। এ সকল বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দ; মন্দিরের গান্রে যে সকল চিত্র 
আঙ্কত আছে তাতে অজন্তার শিল্পরণতির প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। মধ্য 
এশিয়ার পথ ধরে হিউয়েন সাঙ যখন ভারতে আগমন করেন এবং সেই 
পথেই যখন নিজের দেশে ফিরে যান, তখন তানি সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধমের 
প্রাধান্য লক্ষ্য করোছলেন ৷ তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায়, সেখানে একশ’ 
বৌদ্ধ বিহার এবং পাঁচ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষ; ছিল। 

ভারত ও চাঁন £__মধ্য এঁশয়ার পথ ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারকগণ 
চাঁন গমন করোছলেন। খরাপ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই ভারতের সঙ্গে 
চীনের সাংকাঁতক সম্পর্ক গড়ে উঠোছল। ভারতের ধর্মরত্ব ও কাশ্যপ 
মাতঙ্গ সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন । বহর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চৈনিক 
পর্যটক ভারতে আসতে থাকেন । তাঁরা নালন্দা, বিক্রমশ'লা প্রভাতি বৌদ্ধ 
বিহারে অধ্যয়ন করেন । বৌদ্ধ চীনা পারব্লাজক ফাহিয়েন ও হিউয়েন 
সাঙের -প্রসঙ্গে চীন ও ভারতের সম্পর্ক পবেই বর্ণিত হয়েছে । ভারত 
থেকেও বহ পণ্ডিত চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে লিপ্ত হন। এইসব 
পণ্ডিতদের মধ্যে কুমারযান ও তাঁর পাত্র কমারজীব, ব:দ্ধযশ, গুণবমণ, 


১৯৬ ইতিহাস কথা__দ্বিতীয় ভাগ 


গুণভদ্র, প্রজ্ঞারুচি, জ্ঞানভদ্র, যশোগ-প্ত প্রভাতির নাম বিশেষ উজ্লেখযোগ্য। 
এই ভাবে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় । চীন থেকেই; 
বৌদ্ধধর্ম জাপান কোরিয়াতে বিতৃত হয়েছিল । 
ভারত ও তিব্বত £_তিববতের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ছিল খুবই 
ঘানষ্ঠ। এখানে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটোছল, তিব্বত থেকে বহু 
বৌদধ ভক্ষ; ভারতের নালন্দা ও বিকুমশীলা বৌদ্ধ বিহারে অধ্যয়ন করতে 
আসতেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা ছিলেন প্রং-সান- 
গাম্পো। তাঁর দুজন মাঁহষী ছিলেন। একজন নেপালের রাজকন্যা এবং 
অপরজন ছিলেন চীন সম্রাটের কন্যা । তাঁদের অনুরোধে স্রং-সান- গাম্পো 
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আমল থেকেই ভারত-তব্বত সম্পক* ঘাঁনষ্ঠ 
হতে থাকে । বাংলার পাল রাজাদের আমলে তিব্বতের সঙ্গে মৈত্রপবন্ধন 
সন্দূ় হয়। দ্বিতীয় মহীপালের আমলে দশম শতাব্দীতে বিখ্যাত বৌদ্ধ 
পাণ্ডত অতীশ দীপ*কর শ্রাঁজ্ঞান তিববতে যান ও সেখানে মহাযান বৌদ্ধধম* 
প্রচার করেন। তিনি তব্বতে তের বছর ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 
[তিন কঠোর পাঁরগ্রম করে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন ও বহ: লোককে 
এই ধর্মে দাঁক্ষিত করেন। অতাশ দাপৎ্কর তিব্বতেই শেষ নিঠ্বাস 
ত্যাগ করেন। 
ভারত ও দক্ষিণ-পূব এশিয়া £__প্রাচখীন যুগে ভারতের পর্ব 
উপক্‌লের ব্দরগ্ীল থেকে ভারতায় বাঁণকেরা সমুদ্র পাড় দিয়ে জাভা, 
সংমান্রা, কান্বোডিয়া, চম্পা, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে 
যেত। কালক্রমে ভারতবাসী এই সব দেশে উপাঁনবেশ ও রাজা স্থাপন করে 
এবং ফলে ভারতবর্ষে'র ধর্ম ও সভ্যতা এখানে বম্তার লাভ করে। 
সুমানা £ প্রাচীন যুগে সংমাতা প্রভাত স্থান “সুবর্ণভাঁম” নামে, 
পারচিত ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে এখানে শ্রাবজয় নামে একজন বৌদ্ধ 
রাজা রাজত্ব করতেন। পরে শৈলেশ্দ্র বংশীয়রা সংমান্রা জয় করে তাঁদের 
সাম্রাজ্যের অন্তভ্তন্ত করে নিয়ৌছলেন। 
কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীন £_এই উপদবীপগ্ীলতে খাঁণ্টীয় প্রথম 
শতাব্দীতে ভারতীয় উপানবেশ গড়ে উঠে। এক শীন্তশালণ রাজবংশ: 


বাঁহদেশের সাহত ভারতের যোগাযোগ ১৯১৭ 


কান্বোডয়া, ইন্দোচীন ও সিয়ামে ( বর্তমান আন্নাম ) রাজত্ব করতেন। 
অন্যান্য বহ ছোট ছোট উপদ্বীপ এই রাজবংশের অধীনে ছিল। সপ্তম 
শতাব্দীর পরে সেখানে কম্বোজ রাজবংশ রাজত্ব করতে থাকে। জয়বর্মণ, . 
যশোবমণ এবং সদর্য'বর্মণ এই বংশের তিনজন শক্তিমান রাজা । কম্বোজদের 
রাজধানী ছিল আংকোরখোম বা যশোধরপ:র। এক চীনা দূতের বিবরণ 
থেকে যশোধরপ্র নগরের সমৃদ্ধির পাঁরচয় পাওয়া যায়। এই নগরাট ছিল 
চতুণ্কোণ | চারপাশে উচু প্রাচীর ও গভীর পারখা দ্বারা সংরক্ষিত ছিল । 
নগরে কয়েকটি প্রবেশ দ্বার ছিল । রাস্তাগ্ীল ছিল বেশ চওড়া । নগরের 
ভিতরে বহ: মনোরম প্রাসাদ ও অট্টালিকা ছিল। এই সব প্রাসাদ সম্দর 

ৃ স[ন্দর ভাদ্কর্ষে শোভিত ছিল । 
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আধকোরভাটের বিষণ মান্দির 
সেখানে বহ: মান্দর নামত হয়। নগরের কেন্দ্রদ্খলে অবাস্থত ছিল 
বায়ন মান্দর। এই মান্দরটি দেখতে ছিল পিরামিডের মত, তিনটি তলে 
শৃবভন্ত ৷ প্রায় চাঁজ্সশটি খুব উচু চূড়া মন্দিরের শোভা বৃদ্ধ করত। 
সেখানকার 'আংকোরভাট বি মন্দির আমাদের বিদ্ময় উদ্রেক করে। 
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এই মাঁন্দরাঁট নির্মাণে ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এর 
গায়ে বহ: হিন্দ; দেব-দেবীর চিত্র ও রামায়ণের কাহিনী আঞ্কত আছে । 
: মীন্দিরটি উচ্চতায় ২১৩ ফুট৷ 

চম্পা £_কান্বোডিয়ার উত্তরে দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পা রাজ্যাট 
প্রীতান্ঠিত হয় । এর বত'মান নাম “আন্নাম” ৷ ষোড়শ শতক পর্যন্ত সেখানে 
ভারতীর নামধারী রাজারা রাজত্ব করতেন। পরে তা মোলদের অধিকৃত. 
হয়। 

জাভা ৪_সন্দঃর প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভারতীয় উপানবেশ 
গড়ে উঠে জাভা বা যব্দবীপে। ১৩২ খা্টাব্দে লিখিত চাঁনা বিবরণী থেকে 
দেখা যায় যে, দেব বর্মণ নামে একজন রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। প্রাসিদ্ধ 
চীনা পর্যটক ফাশীহয়েন ৪১৪ পরাষ্টাব্দে এই উপদ্বীপে যান । তাঁর বিবরণীতে 
দেখা যায় যে, সেখানে ব্রান্মণ্য ধর্মের প্রভাব বর্তমান ছিল সেখানকার 
আঁধবাসীরা শিব, বিষ্ণু এবং অন্যান্য হিন্দ: দেব-দেবীর বন্দনা করত | 

বালি ও বো্ণি‘ও £_জাভার উত্তরে বালি একটি ছোট উপদ্বীপ ৷ 
আজও সেখানে হিন্দ: ধর্ম বর্তমান। সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু দেব- 
দেবার বন্দনা করে। তারা চার বর্ণে বিভন্ত। বোঁণও সবচেয়ে বড় 
উপদ্বীপ । ্রীন্ায় প্রথম শতাব্দী থেকেই এখানে ভারতীয়রা বসবাস আরম্ভ 
করে। পম শতাব্দীতে এখানে ম্‌লবর্মণ নামে একজন রাজা রাজত 
করতেন। [তান ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী [ছিলেন । 

মালয় উপদবীপ £_এখানে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন ৷ 
সম্ভবত তাঁরা উড়িয্যার কলিঙ্গ থেকে যব্দবীপে যান এবং সেখানে রাজবংশ 
প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের নেতৃত্বে সুমান্রা, জাভা 
মালয়, বোিও প্রভাত দেশ নিয়ে শৈলেন্দ্ সামাভ্য প্রাতাষ্ঠত হয়োছল ৷ 
শৈলেন্দ্ৰ বংশীয় রাজগণ খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। তাঁরা ভারত ও চীনের 
সঙ্গে বাঁণাজ্যক ও রাজনোতিক সম্পর্ক স্থাপন করোছলেন। বাংলার 
পালরাজা দেবপালের সঙ্গে শৈলেন্দ্ররাজ বালপন্রদেবের দূত বিনিময় 
হয়েছিল। নবম শতাব্দী থেকে এই বংশের পতন শর 


হয় এবং ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে বিলপ্তে হয়।) 


বাহর্দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ ১১৯ 


শৈলেন্দ্র বংশীয়রা ছিলেন বৌদ্ধ । সেজন্য সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের 
বিস্তার ঘটে এবং বহু বৌদ্ধ মঠ ও স্তূপ নামত হয়। এ সব স্তুপের 
মধ্যে বরোবুদরের মন্দির আজও পাঁথবার বিস্ময় হয়ে আছে। ভারতীয় 


বরোবুদুরের বৌদ্ধ মন্দির 
স্থাপত্য রীতির উজ্জল নিদর্শন এতে বিদ্যমান । এর আয়তন ৪০০ বর্গ 
কুট। এই সব দেখে বাংলার কাঁব সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গর্ব করেই লিখেছেন 
“্খপাঁত মোদের ফ্যাপনা করেছে বিরভধর” এর ভভাত্ত, 
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শ্যাম-কম্বোজ “ওংকারধাম” মোদোঁর প্রাচীন কীত। 
এইসব দেশগ:লি ছাড়া সিংহলের সঙ্গেও ভারতের সম্পর্ক ছিল। 
অশোকের আমলেই সেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। আজও সেখানে 


বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিদ্যমান । 
এইভাবে এশিয়ার নানা দেশে ভারতীর সভ্যতার প্রসার ঘটেছে। 


ভারতীয় সভ্যতা এইসব দেশের আগ্চাীলক রীত-্পীত সংস্কার করে 
সেখানে সমন্ধ সংস্কৃতি গঠন করতে সাহায্য করেছে। এখনও বহ 
অঞ্চলের আচার-ব্যবছার ও রীঁতি-নীতিতে ভারতীয় সভ্যতার স্পষ্ট প্রভাব 


দেখা যায়। 
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অনুশীলনী 
[নবন্বমূলক প্রশ্ন 


ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার {করুপ সম্পর্ক ছিল তা আলোচনা 
কর। 

ভারতের সত্যে চীন ও তিব্বতের সম্পর্ক আলোচনা কর ৷ 

দাঁক্ষণ-পঢর্ব এশিয়ার দেশগরীলর সাঁহত ভারতের বাঁণাঁজ্যক ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্কের একাট বিবরণ দাও । 


সখাক্ষপ্ত উত্তরম.লক প্রশ্ন 


কার খনন কার্যের ফলে মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার ধন্সাবশেষ 
আবিস্কৃত হয়েছিল ? 

কোন্‌ কোন্‌ চীনা পর্যটক 'বাভন্ন সময়ে ভারতে আগমন করোছিলেন ? 
হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজা কে ছিলেন ? 

ভারতের কোন্‌ বৌদ্ধ পাঁণ্ডত তন্বতে গিয়েছিলেন ? 

আংকোরভাটের বিষ্ণু মন্দিরটি কোথার ? 

কন্বোজের রাজধানী কোথায় ছিল? 

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা কোন্‌ ধমণবলম্বা ছিলেন? তাঁরা কোথায় 
রাজত্ব করতেন ? 
বরোব;দুরের বৌদ্ধ মন্দিরাটি কোথায় অবাস্থিত ? 

বিষয়ন;খ প্রশ্ন 

শ্‌নাপ্থান পূর্ণকর £ 

__ যুগ থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার সম্পর্ক গভীর 
হয়ে উঠে । 
অতীশ দীপচ্কর__-__শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 
প্রাচীন যুগে সুমাত্ৰা প্রভৃতি স্থান-___নামে পরিচিত ছিল। 
আংকোরভাটের-__আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে । 

_ রাজ্যের বর্তমান নাম আন্নাম । 


বাংলার পাল রাজা---__সথ্গে শৈলেন্দ্ররাজ-___দত বানিময় 
হয়োছল। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


দিল্রীৱ দুলতালী আমল ( ১২০৬-১৫২৬ খ্ৰীঃ ) 

তক ও আফগানদের আগমন £_ আরবদের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
সম্পর্ক ছিল বহ দিনের । ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরবগণ ভারতে 
আসা যাওয়া করত । তখন ভারতবর্ষ‘ আক্রমণ করার কোন অভিপ্রায় তাদের 
মধ্যে ছিল না। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবগণ সন্ধবদেশ আক্রমণ 
করে। এই সময়ে তারা ভারতের রাজনোতিক অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে 
সম্ধ্রদেশ জয় করে। কিন্তুগণ্জর-প্রীতহার ও চাল:ক্য বংশের প্রতিরোধের 
ফলে তারা ভারতের অভ্যন্তরে আঁধকদ;র অগ্রসর হতে পারে নি। পরে 
দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে আফগানস্থানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের 
তুকাঁ জাতীয় মুসলমানগণ লণ্ঠন ও রাজ্যাবস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত 
আক্রমণ করে। 

এই গজনী রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করেন আলপ্তগীন নামে একজন তুকর্ণ 
ক্রীতদাস ৷ তাঁর মত্যুর পর তাঁর জামাতা অব্ন্তগীন কাবুল ও পেশোয়ার 
জয় করোছলেন । জব্যন্তগীনের 
মৃত্যুর পর তাঁর পান্নু সুলতান মামদ 
গজনণর সুলতান হন । ধন সম্পদের 
লপ্সা ও ধমণন্ধতাই তাকে বারংবার 
ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করোছিল। 
মামুদ প্রায় প্রীতি বছরই ভারত 
আক্রমণ করোছলেন । ১০০০ খ্রাষ্টাব্দ 
থেকে ১০২৭ খ্রান্টাবদ পর্যন্ত তানি 
সতের বার ভারত আক্রমণ করেন 
এবং ভারত থেকে প্রচুর ধন-রত্ব 
লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। শহুধ; মাত্র সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেই মামদ্দ 
দুই কোটি ্বর্ণমাদ্রাঃ কয়েকশ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মি'ত বাসন-পন্ন 
গজনীতে নিয়ে যান। ভারতে রাজ্য প্রাতষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য তরি ছল না। 
কেবল উত্তর ভারতের সামান্য অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তভন্ত ছিল। 


১২২ ইতিহাস কথা-_দ্দিতীয় ভাগ 

গজনী রাজ্যের অবনাতর যুগে ঘুর নামে একটি ক্ষ্র স্বাধীন রাজ্যের 
প্রাতণ্ঠা হয়। রাজ্যের শাসক গিয়াসউদ্দিন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজউরাদ্দন 
মহম্মদকে গজনীর শাসনকর্তশ নিযুক্ত করেন। এই মুইজউদ্দিন ভারতের 
ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নানে 
পারাচত। সুলতান মামুদের ন্যায় 
তাঁনও কয়েকবার ভারত আক্রমণ 
করেন। ভারতে মূসলমান অধিকার 
স্থাপন করাই ছিল তাঁর ভারত 
আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ৷ 

মহম্মদ ঘুরীর সময়ে উত্তর 
ভারতের রাজ্যগদালর মধ্যে ছিল তীব্র 
প্রাতপবান্দবতা । ফলে মহম্মদ ঘুরীর 
উদ্দেশ্য সহজেই সফল হল। ক্রমে তান মূলতান, পেশোয়ার, আজমীর 
প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। 

মহম্মদ ঘর নবীবাজত রাজ্যগযল ক;তুবউদ্দিন নামে তাঁরই এক 
ক্লীতদাসের উপর অর্পণ করে দ্বদেশে চলে যান। কুতুবটী্দন "দিল্লী, 
গোয়ালিয়র, কনৌজ প্রভাত জয় করেন। তাঁর সেনাপাঁত ইখাঁতয়ারউীদদন 
মহশ্মদ-বিন বখতিয়ার খলজী বিহার এবং পরে বঙ্গ দেশ আক্রমণ করে৷ 
অধিকার করেন। এইভাবে উত্তর ও পর্ব ভারতে ম:সলমান অধিকার 
বিন্তৃত হয়। ১২০৬ খ্রাণ্টাব্দে ঘূরী শত্ুহস্তে নিহত হলে তাঁর রাজ্যের 
ভারতীয় অংশ দ:'ভাগে বিভন্ত হয়ে পড়ে। নাসিরাদ্দন কুবাচা সিম্ধু 
এবং ক:তুবউদ্দিন আইবক দিল্লীর আঁধপাতি হলেন। কযতুবভীদ্দন ১২০৬ 
খাষ্টাব্দের ২৪ শে জান দিল্লীতে দ্বাধীন সংলতানী বংশের প্রাতিষ্ঠা করেন! 


দিললীলল সুনল ভান কহ] 


ক:তুবউদ্দিন ছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীন মুসলমান নরপাঁত । তান 


ও তাঁর পরব দু'জন সুলতান ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই ঝংশকে দাস 
বাশ’ বলা হয়। 


দিল্লীর সুলতান আমল ১২৩- 


কুতুবটীদ্দনের রাজত্বকালে সামারক শাসন দৃঢ় হয়। তিনি রণীনপুপ 
যোদ্ধাই শুধু নন, দানশীল ও ধর্মপ্রাণ ব্যাস্ত হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেন। 
লক্ষ লক্ষ টাকা দান করে [তান 
'লাখবক্স” (লক্ষদাতা ) আখ্যা লাভ 
করেছিলেন। 

ইলতুতীমৰ ছিলেন দাস বংশের 
শ্রেষ্ঠ সুলতান। রণথন্বোর ও 
গোয়ালিয়র আধকার করে তানি 
দিল্লীর সগ্রাটকে দূঢভাবে গ্রাতাণ্ঠিত 
করেন।  ইলতদ্ীমস মোঙ্গল 
আক্রমণের হাত থেকে ভারতবর্ধকে fi 
রক্ষা করোঁছলেন। ক:তনবউদ্দিন আইবক 

তান দিল্লীর ক:ত;বাঁমনারের নিমণি কাজ সম্পন্ন করেন। 

ইলত:ৎাঁমসের কন্যা রিজিয়াই প্রথম ও শেষ মুসলমান নারী যান 
দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করোছলেন। তাঁর মধ্যে রাজোচিত বহ: গণ 
ছিল। 

গিয়াসউীদ্দন বলবন ছিলেন দাস বংশের অন্যতম সুযোগ্য নরপাঁত। 

তান গুণীর সমাদর করতেন। সে যুগের প্রসিদ্ধ কাঁব আমির খসর; 
তাঁর রাজসভায় ছিলেন। 


দাসবংশের পর খলজী বংশের সুলতানরা দিল্লীতে রাজত্ব করেন । 
আলাউদ্দিন (১২৯৬ শ্রাঃ--১৩১৬ গ্রীঃ) ছিলেন খলজী বংশের 


সবচেয়ে পরাকরান্ত শাসক । 
আলাউদ্দিন প্রথমে গুজরাট জয় করেন? তারপর একে একে রণথন্বোর 


ও চিতোর অধিকার করেন। চিতোর জয়ের পর তান মালব ও মধ্য- 


ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্য দখল করেন । 
এবার তাঁর দ:ণ্টি পড়ল দাঁক্ষণ ভারতের দিকে । সেনাপাঁত মালিক 


কাফ্‌রের নেতৃত্বে তাঁর বিরাট বাহিন' দাক্ষণ ভারতে একটির পর একট" 
রাজ্য অধিকার করোঁছল। তাঁরই চেষ্টায় দিল্লীর প্রাধান্য উত্তরে 


-১২৪ ইতিহাস কথা-_দ্িতীয় ভাগ 


1হমালয়ের পাদদেশ থেকে দাঁক্ষণে প্রায় সেতুবন্ধ রামে*বর পর্যন্ত তার 
লাভ করোছিল। ণ 

আলাউীদ্দন ছিলেন দক্ষ শাসক। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যে শান্তি ও 
শঞ্খলা স্থাপনের জন্য তান অনেক নিয়ম প্রবর্তন করৌছলেন। তানি 
রাজ্যের আমীর-ওমরাহদের প্রভাব প্রাতপাত্ত নষ্ট করে সম্ভাব্য বিদ্রোহ ও 
যড়যন্ত্র বধ করেন। তাঁরই নির্দেশে রাজ্যে মদ্যপান নাষ্দধ হয়। তানি 
এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন এবং সৈন্য বিভাগের ব্যয়ভার কমাবার 
উদ্দেশ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেধে দেন। কোন ব্যবসায়ী 
[নার্দণ্ট মূল্য অপেক্ষা বেশী দরে পণ্য বিক্রয় করলে তাকে কঠোর শাস্তি 
পেতে হত। প্রয়োজনই তাঁর নীত__তরবার ছল তাঁর উপায়। 

আলাউীদ্দনের মৃত্যর পর গিয়াসভীদ্দন তুঘলক যে নত,ন রাজবংশের 
শ্রাতষ্ঠা করেন তার নাম তুঘলক বংশ । তাঁর মৃত্য্যর পর তাঁর পুত্র জনা 
খাঁ মহম্মদ-বিন-তু্ঘলক নাম ধারণ করে দিলীর সিংহাসনে বসেন 
(১৩২৫ খ্রীঃ )। 


মহন্মদ-বিন-তুঘলক 
মহম্সদ-বিন-তঘলক অদ্ভূত চরিত্রের মানুষ ছিলেন । ভারা 


“বাভিন্ন দোষ-গণে ভরা ছিল। তান একদিকে ছিলেন গাঁণত, বিজ্ঞান, 
3 9 
সাহিত্য প্রভাত বিষয়ে অসাধারণ পাঁণ্ডত, অন্যদিকে ছিলেন নিষ্ঠুর, 
. lok 
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খামখেয়ালী ও অদ্ূর্দর্শঁ লোক। ধৈর্যের অভাব মহম্মদের চরিত্রের 
সবচেয়ে বড় দোষ ছিল। এইজন্য তাঁকে পাগলা রাজা বলা 
হত। 

তান তাঁর রাজধানী দিল্লী থেকে দাক্ষণ ভারতের দেবাগারতে * 


un 1742 ডা ন 4 
"৮ টি > en (কুক আফগান যুগ ) 
৮11 0) ১২০৯-১৫২৬ এচাৰ পৰস্ত 
y ১ $ 
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৪১ ২৮০ ১৬১ 


আলাউদ্দিনের শ্ান্রাজ্য 
মহম্মদ তোগনকের সাস্রাজ্য 
[2 হাধীনরাজ্য 

মালিক কাফুরের অভিযান 


সাঙ্গ রি 


স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। [িন্তু কয়েকবছর পর জুলতানের আর 
দেবাঁগাঁরতে ভাল লাগল না। তখন সকলকে নিয়ে তিনি পুনরায় দিল্লীতে 


ফিরে আসেন । এতে শঢধ বহ লোক অসন্তুষ্ট হল না প্রচুর অর্থের 
অপচয় হল। 


১২৬ ইাতহাস কথা-_ছ্বিতীর ভাগ 


‘রাজ্যের আর্ক দুগণত দুর করার জন্য তান একবার তাণ্রমদূদ্রা 
চাল? করেন। কিন্তু তাশ্রমদদ্রা যাতে জাল না হয় সৌঁদকে তান উপয্ব্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এর ফলে 'কিছ্যাদনের মধ্যেই রাজ্যে জাল তাম 
মুদ্রায় ছেয়ে গেল। তখন সুলতান তান মরার প্রচলন বন্ধ করে এ 
জালমদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দিলেন । 

মহন্মদের এইসব অসম্ভব পরিকল্পনার ফলে জনসাধারণের দুঃখ 
দুদশা বেড়ে গেল । চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিল এবং বিশৃঙ্খলা সষ্টি 
হল। অবশেষে নানা সংকটের মধ্যে দিন কাটিয়ে ১৩৫১ প্রাঞ্টাবেদ তান 
মারা যান। 

তঃঘলক বংশের পতনের পর সৈয়দ ও লোদী বংশের জুলতানরা 
কিছুকাল দিল্লীতে রাজত্ব করোছিলেন। ১৫২৬ থীষ্টাব্দে পাণিপথের 
প্রান্তরে লোদাঁ বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহম লোদীকে পরাজিত করে বাবর 
ভারতে মুঘল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। 
সঃলতানী আমলে ভারতের রাজনোত্ক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থা £__স্থলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক অবদ্থা সম্পকে জিয়াউদ্দিন বারণ, মিনহাজ-উস-সরাজ, 
আমার খসংর: প্রভাত রচাঁয়তাদের রচনা থেকে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। 
তাছাড়া বিদেশী ভ্রমণকারী ইবন: বতুতা, মা-হংয়ান, নিকোলা কাণ্টি, 
নিকতন প্রভৃতির বিবরণেও সে য্গের দেশের অবদ্থার পারচয় পাওয়া 
যায়। 
জুলতানী আমলে দেশের সবেচ্চি স্থানে ছিলেন সুলতান ন্বয়ং। 
তারপর ফ্থান ছিল আভজাত শ্রেণীভুন্ত আমীর-ওমরাহদের। এই সময়ে 
ভারতীয়দের সহিত বিজয়ী মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে 
তাঁর সংঘর্ষে পারণত হয়। মুসলমান রাজত্বে হিন্দগণকে বহু পাঁড়ন ও 
অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্ত; মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে এইসব 
পাঁড়ন ও অপমান থেকে অব্যাহত পেত। হিন্দ প্রজাগণকে [জাঁজয়া কর 
ও তীকর প্রভাতি দিতে হত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের রাজস্ব 
“হিসাবে দিতে হত। আলাউীদ্দিনের আমলে হিম্দদদের অবস্থা শোচনীয় 
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হয়ে উঠোঁছল। সেযুগে ভারতের অধিকাংশ মান:য থাকত গ্রামাঞ্চলে, 
বিলাস এন্বর্ঘে ভরা রাজধানী থেকে বহু দ্‌রে। তাই রাজায় প্রজায় 
সম্পর্কখুব কম ছিল। 

সুলতান আমলে ভারতীয় সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ছিল। সমাজের 
অভিজাত শ্রেণীর ব্যন্তুদের মধ্যে ছিলেন আমীর-ওমরাহগণ ; মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
বলতে সাধারণ রাজ-কর্মচারী ও বণিকদের বৃঝাত ; সবার নীচে ছিল 
কৃষক ও শ্রামক সম্প্রদার। আঁভঙ্গাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা সামাজক প্রতিপত্তি 
ও মাদার অধিকার ছিলেন । দেশের ভ্‌-সম্পান্ত ও ধন-দৌলত তাঁদের 
হাতেই ছিল। তাঁরা ভোগ-বিলাসে দিন যাপন করতেন। ভোগশাবলাসে 
মন্ত থাকায় তাদের মধ্যে নানা প্রকার ক্‌-অভ্যাস, মদ্যপান ও ব্যভিচার দেখা 
বদিয়োছল। কিন্তু মধাবিত্ত, কৃষক ও শ্রামক শ্রেণীর লোকেরা এইসব 
দোষ-ব্হট থেকে মুক্ত ছিল । তক“-আফগান যুগে দাস প্রথা প্রচলিত 
ছিল। স্থলতান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বহ সংখ্যক ক্রীতদাস ও ক্লীতদাসী 
থাকত । হিন্দ ও মুসলমান উভয় সমাজে স্ত্রীলোকেরা পারবারের কতরি 
অধীনে ছিল। পারিবারিক জীবনে তারা উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। 
স্ৰীলোকেরা সাধারণতঃ অন্তঃপুরেই থাকত। ভারতের বেশীর ভাগ 
অঞ্চলে পর্দা প্রচালত ছিল। গ্রাম্য স্তীলোকেরা গৃহকােই নিষ্ব্ত 
থাকত । কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ শিক্ষালাভের স্বঘোগ পেত। হিন্দ 
সমাজে তখন সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। 

সে যুগে সুলতান ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা বিপুল এশ্বর্ষের 
অধিকারী হলেও সাধারণ লোক বিশেষ করে করভারে জর্জরিত কৃষকশ্রেণী 
‘চরম দারিদ্যের মধ্যে বাস করত। দঃভিক্ষ উপস্থিত হলে তাদের অবস্থা 
একেবারে শোচন'য় হত। কারণ তারা কিছুই সয় করতে পারত না। 
এই দারদ্রদের অর্থ নিয়েই যে সুলতান ও আমীর ওমরাহেরা বিলাস ভোগ 
করতেন, তা সেকালে কোন কোন 'কবির কাব্যেও বার্ণত আছে। বিখ্যাত 
ম:সলমান কাব আমীর খসরু বলেছেন, “জুলতানের মৃকঃটের প্রত্যেকটি 
মণি মান্তা দাঁরদ্রের এক একটি অশ্রুকণা”। কৃষি ও শ্রমাশপ্প ছিল সেষ;গের 
প্রধান উপজাবিকা। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারাও অনেকে জীবিকার্জন করত। 


১২৮ ইতিহাস কথা-__দ্বিতীয় ভাগ 


গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৌতিক কাঠামোর মূল ভাত্ত। বিদেশী পর্যটকগণ 
বাংলার সমাঁদ্ধর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কৃষিজাত দ্রব্য, নানা 
প্রকার বন্ধ, নীল, আক প্রভাত বিদেশে রপ্তাঁন হত। সে সময়ে জিনিস 
পত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। ইবন বতুতা বলেছেন, পাঁথবীর কোন 
স্থানেই এত সদ্তায় জিনিসপত্র তান দেখতে পানান। লোকের অভাব 
বোধ ছিল কম। সাধারণ মানুৰ খেতে পেলেই খুশী থাকত। সুলতানী 
আমলে ধনীগণ অত্যন্ত ধনবান হত, দারদ্রগণ হত অত্যন্ত দারদ্র । 

হিন্দঃ-মঃআালম পারস্পাঁরক প্রভাব £ তহক্ক-আফগান শাসনকালে 
হিন্দ; ও ম:সলমানের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে ধর্মনৌতক ও 
সামাজিক বিরোধ তাঁর হয়ে উঠেছিল । এর প্রধান কারণ, স্ুলতানেরা 
অনেকটা গোঁড়া, দ্বেচ্ছাচারী ও কঠোর প্রকাতির ছিলেন । উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরা পরস্পরের প্রভাব থেকে মস্ত থাকার চেষ্টা করল । ইসলামের 
প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করবার জন্য বিধিনিষেধ প্রবাতত 
হল। হিম্দসমাজে তখন রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়। 

কিন্তু দীর্ঘাদন একসঞ্গে বসবাসের ফলে উভয় সভ্যতা পরম্পরের 
সংস্পর্শে আসে এবং একে অপরের ছারা প্রভাবিত হয়। হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের সহনশীলতার ফলে ভারতের বিভিন্ন 
সমন্বয় দেখা দেয়। এই সময়ে পরম্পরের ধর্ম ও সং 
পরম্পরের আকাক্কা হল। 


স্থানে ধমের এক 
স্কাতি জানবার জন্য 
হিন্দুর উৎসবে মুসলমানেরা যেরূপ যোগ 
দিত, মূদলমানদের উৎসব গ্থলেও হিন্দুরা সেরূপ মিলিত হত । ধমন্তিরে 
কোন বাধা নিষেধ ছিল না। 

ধারে ধীরে সামাজিক ক্ষেত্রেও পরদপরের মধ্যে উদার মনোভাবের 
বিকাশ ঘটতে থাকে । এর ফলে তাদের মধ্যে বিরোধের তীন্রতা হাস পায় 
এবং মিত্রতা স্থাপিত হয়। বহ: মুসলমান হিন্দ; মেয়ে বিয়ে করার ফলে 
তাদের পাঁরবারে হিন্দুর আচার-ব্যবহার ও সামাজিক রাঁত-নগাত প্রচালত 
হল। আবার কোন কোন মুসলমান শাসক হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে 
নিষযস্ত করতেন। সরকারী কার্যে নিযান্ত হিম্দগণ পোশাক-পারচ্ছদ ও 
রাঁত-্নীতিতে অনেকটা ম;সলমান ভাবাপন্ন হয়ে পড়োছল। মোটকথা” 
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কি ধমীয় ব্যাপারে, কি সামাজিক ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী 
বন্ধন দৃঢ় হল। 

শিল্প ও সংদ্কৃতির উদার চেতনা £ সুলতানী আমলে ভারতের 
স্থাপত্য শিল্পের উন্নত হয়েছিল । সলতানেরা বহু নগর, প্রাসাদ ও 
স্মাতি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন । ইলতুতীমস, আলাউদ্দিন খলজী, 
গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক প্রভৃতি সম্রাটদের স্থাপত্য শিল্পে 
যথেন্ট অনুরাগ ছিল । কতুবামনার, আলাই দরজা, গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের 
সমাধ-সৌধ, ফিরোজ তুঘলকের প্রাসাদাবলী দিল্লীর মুসলিম স্থাপত্যের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন । এইসব শিল্পে হিন্দ ও মুসলমান স্থাপত্যধারার 
সংমিশ্রণে এক নতুন ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সৃষ্ট হয়। 

হিন্দ; ও মুসলিম স্থাপত্য রীতির সমন্বয় প্রাদৌশক স্থাপত্য শিল্পে 
বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় । 
জৌনপুর, গ:্জরাট, বাংলা প্রভাতি 
অঞ্চলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত 
স্থাপত্য কৌশলের পরিচয় পাওয়া 
যায়। জৌনপঃরের প্রাসাদ, মসজিদ 
প্রভীতিতে হিন্দ: স্থাপত্য রীতির 
প্রভাব সংদ্পণ্ট রয়েছে । জৌনপ7রের 
অতাল মসাঁজদ, গুজরাটের মাফিজ 
মসাঁজদ প্রভূত সুলতানী আমলের 
স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন । 
অধিকাংশ স্থানেই হিন্দ:দের ভাঙ্গা মঠ 
ও মন্দিরের সামান্য সংদকার করে 
সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। 


তাই এগ্ালর মধ্যে হিন্দ:-ম:সলমান 
স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়৷ বাংলার স্থাপত্য নিদর্শনগাল 


আজও দর্শকের বিদ্মর সৃষ্টি করে। 
দিল্লীর জুলতানদের পঙ্ঠপোষকতায় পারাঁসক সাহিত্যের [বিশেষ উন্নাত 


ইাঁত (২য়)-৯ 


৯৩০ হাতহাস কথা-দ্বিতীয় ভাগ 


হয়োছিল। এই সময়ে রাচত উল্লেখযোগ্য এরীতহাসিক গ্রন্থ হল িনহাজ- 
উসনীনরাসের “তবাদৎ-ই-নাসার এবং জিয়াউদ্দিন বারুণীর 'তারিখ-ই 
1ফরোজশাহী” | এই যুগে দেশীয় ভাষা ও সাহিতোরও উন্নীত পাঁরলক্ষিত 
হয়। দেশীয় ভাবা এবং আরবী ও পারাঁমক ভাষার সংমিশ্রণের কলে উদর 
নামে এক নতুন মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়োছল । তাছাড়া এই সময়ে হিন্দ, 
বাংলা ও মারাঠী ভাবারও উন্নীত হয়োছল। 
অন:বাদ লাহুত্য £ এই সময়ে অনুবাদ সাহিত্যের প্রচলন দেখা যায়। 
স্ুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ভাষায় সাঁহত্যের অনুবাদ হত। 
'রাজতরাগনী" নামে সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাশ্মীরের একটি প্রাচীন ইতিহাস 
আছে। জয়ে নূল আবোঁদন এই গ্রন্থ ফাসাঁতে অনুবাদ কারযোছিলেন। 
বাংলার জুলতানগণও বহু অনুবাদ সাহিতোদ পুশ্তপোষক ছিলেন। 
ভান্তবাদ £ সুলতান? আনলে কয়েকজন শাসকের উদার নগাতর ফলে 

হিন্দ, ও ম:স্লনান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথ প্রশম্ত হয়। 
কেবল শাসকগণই নন, চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েকজন ধর্ম প্রচারক 
উভয় ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে হিন্দ_-মঃসলমান মিলনের বাণী 
প্রচার করেছিলেন। তাঁরা হিন্দ: ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বিভেদ দূর করে মিলনের সেতু রচনা করার উদ্দেশ্যে এক নতুন ও উদার 
খমিত প্রচার করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের ধর্মীয় জীবনে এক 
বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। এই পাঁরবর্তনের মূল কথাই ‘ভাষ্তবাদ’ নামে 
পাঁরাচিত। ভক্তিবাদের আসল কথা হল-_ঈশ্বরের প্রাত গভীর ভক্ত, এক 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, অন্তরের পারত ও সৎকর্ম। এতে জাতিভেদের কোন 
স্থান ছিল না। ভক্তি আন্দোলনের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীত ও 

সোহার্দ গড়ে উঠতে লাগল । ধৰ্ম সংগ্কারকগণ ঈশ্বর প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে 
মানব প্রেমের মহান আদর্শ প্রচার শুর: করোছিলেন। তাঁদের প্রচারিত 
বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দ:-ম:ললমান নাকশেষে সাধারণ মানুষ দলে দলে 
তাঁদের শিষাত্ব গ্রহণ করল । যে সকল ধর্ম সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ধর্মে ও 
সমাজে মিলনের পথ সহজ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য, নানক ও 
কবীরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


১৩১ 


দিল্লীর জুলতানী আমল 


শ্রীচৈতন্য ঃ ১৪৮৫ খাষ্টাব্দে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পাঁরবারে মহাপ্রভু 


প্লীচতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতার 


নাম শচীদেবী। অল্প বয়স থেকেই তান ছিলেন মেধাবী ও ধর্মপরায়ণ। 


১৩২ ইাঁতহাস কথা_াছিতীয় ভাগ 


তাঁর বাল্যকালের নাম ছিল নিমাই। চবব্বশ বছর বয়সে সন্ন্যাস-ধম” 
গ্রহণ করার পর তানি শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত হন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম” 
প্রচারে আত্মীনয়োগ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ!তাঁকে বিষ্ণুর অবতার 
বলে মনে করতেন। তাঁর প্রচারিত ধমে'র মূলকথা ছিল জীবে দয়া ও. 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত গভীর প্রেম। তিনি জাতিভেদ স্বীকার করতেন 
না। সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গহণ করতে পারত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, 
মুজলমান যবন হরিদাস ছিলেন বিশেষ প্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্য মনে করতেন, 
মানবপ্রম ঈশ্বরপ্রেমের £কৃত পন্থা । তিনি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের 
বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে সর্বত্র প্রেমধর্মের বন্যা এনেছিলেন । তাঁর! 
আব্ভাবে বাংলা, বিহার, উড়িয্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধৰ্ম“ 
গচারিত হয়োছল। আজও তান সকলের নিকট বিশেষভাবে পিত. 
হয়ে থাকেন । j 

গুরু ল:নক £-_গ:র; নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের তালবন্দী 


গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি, 
অল্প বয়সেই সংসার ত্যাগ করে 
বহুদেশ ভ্রমণ করেন। ধমের জাঁটল 
আচারান;ষ্ঠান থেকে মস্ত হয়ে 
ভগবানের আরাধনা করতে হবে 
এই ছিল তাঁর মূলকথা । তিনি- 
জাতিভেদ মানতেন না। হিন্দু ও. 
মুসলমান ধর্মের মধ্যেও তানি কোন 
মলগত পার্থক্য দেখতেন না। 
তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দ; ও. 
ম:সলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক 
ছিল। তিনি সাধারণ ভাষায় উপদেশ দিতেন। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের 
সমদ্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে তান সমস্ত জীবন আঁতবাহিত করেন। গুরু 
নানকের শিষ্যদের বলা হয় “শখ । তাঁর প্রচারিত ধর্মমত “শখ ধর্ম” 
নামে সুপাঁরচিত। 


দিল্লীর সুলতান আমল ১৩৩ 


কবীর £__করবীরের জন্মবৃত্তান্ত সশ্বন্ধে সাঠক কহ জানা যায় না। 
তান ছিলেন হিন্দুথানী মুসলমান জোলা । কারও কারও মতে তিনি 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে জোলার ঘরে 
প্রাতপালিত হন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেন। তিনি ছিলেন রামানন্দের শিষ্য । 
তান রামানন্দের মত কোন ম্যার্ত পঃজা, 
বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি মানতেন না । কবাঁর 
মুসলমান ও হিন্দ; ধর্মের মধ্যে কোন 
পার্থক্য স্বীকার করতেন না। তানি 
মনে করতেন__সকল ধর্মই এক ; আল্লা 
ও রামে কোন প্রভেদ নেই । হিন্দু ও র 
“ম:সলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে তান শিষ্য গ্রহণ করোছিলেন। তান সহজ 
ও সরল হিন্দী ভাবায় সুন্দর সুন্দর'দোহা রচনা করে সকলকে উপদেশ 
শদতেন। কবীরের ভন্তিবাদের মূলকথাই হল অন্তরের শঁচিতা, বাহ্যক 
আচার-অন্ংষ্ঠান নয়। 

সুলতান আমলে বাংলা £__ইখাঁতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ-বন বখাঁতয়ার 
লজী বাংলার কিছ; অংশ জয় করে লক্ষণাবতীতে রাজত্ব করাঁছলেন। 
দাস বংশের জুলতান ইলতুর্থীমস ও বলবনের সময় বাংলা আবার দিল্লীর 
অধীন হয়। মহম্মদ-বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে শামসযাদ্দন ইলিয়াস 
শাহ বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন ( ১৩৪৫ খীঃ_- 
১৩৫৭ গীঃ)। তাঁর প্রাতাষ্ঠত বংশ হীলয়াস শাহী বংশ নামে খ্যাত । 
তাঁর রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়া। তাঁর পাত্র পিকন্দর শাহ *( ১৩৫৭ খ্রীঃ 
১৩৯৩ প্রাঃ) একজন স্বশাসক ছিলেন। সিকন্দরের পাত্র গিয়াসউদ্দিন 
আজম শাহ চীনের সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিম করেছিলেন। এই বংশ 
১৪১৫ গ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। 

তারপর আবার বাংলার রাজনীতিতে আঁনশ্য়তা দেখা দেয়। অতঃপর 
হিন্দ; ও মুসলমান প্রধানগণ আলাভীদ্দন হোসেন শাহ নামে এক যোগ্য 
বান্তকে বাংলার [সিংহাসনে বনালেন। হ:নেন শাহ ১৪৯৩ খরপ্টাব্দ থেকে 


১৩৪ ইতিহাস কথা-__ছ্বিতীয় ভাগ 


১৫১৯ খ্রীন্টাবদ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তান যেমন সুদক্ষ শাসক ছিলেন 
তেমাঁন বিদ্বান ছিলেন ৷ ধর্মের ভীত্ততে তান প্রজায় প্রজায় কোন প্রভেদ' 
মানতেন না। হন্দুরা তাঁকে ‘কৃষ্ণের অবতার’ রূপে উল্লেখ করেছেন । 
তাঁর রাজত্বকালেই নবদ্ধীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবিভবি ঘটেছিল। তাঁর 


পাত্র নুসরৎ শাহ ( ১৫১৯ শরী_-১৬৩২ খ্রীঃ) পিতার ন্যায় জুশাসক ও 
'বিদ্যানুরাগী ছিলেন৷ ১৫৩৬ খ্ী্টাব্দ পর্যন্ত হোসেন শাহ বংশ বাংলায় 
রাজত্ব করে। 


ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজক,লাংদ্কাতিক 
ও অর্থ নৈতিক অবদ্থা £__ইলিয়াস শাহ ও হোসেন শাহ’ বংশের প্রায় সব 
শাসকই ছিলেন উদার । তাঁদের রাজত্বকালে হিন্দ: ও মুসলমানদের মধ্যে 
প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল। তাঁদের রাজত্বকালে বহু উচ্চ পদস্থ 
কর্মচারী এবং মন্ত্রী ছিলেন হিন্দু সে সময়ে মুসলমান শাসকদের নিকট 
গুণী হিন্দুদের মযা্দা স্বীকৃত হত। সেই সময়ে হিন্দ: সমাজে বণণভেদ 
প্রথা খুব জটিল হয়ে উঠোঁছল। হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে যে সংকাঁণ‘তা 
দেখা দিয়েছিল তা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ফলে অনেকটা দূর হয়েছিল । 
বর্ণভেদ প্রথার কঠোরতাও কিছুটা হাস পেয়েছিল। এই সময়ে বহু 
মঃসলমান বৈষ্ণবধর্মে' দণীক্ষিত হয়োছিল এবং অপরাদকে অনেক হিন্দু 
সুফী সাধ:দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এই যুগে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ধর্ম-সমন্বয় ঘটায় বাংলার সত্যপীরের পঙ্জার প্রচলন হয়। হিন্দ:-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায় এই দেবতার শিরাঁন ভান্তুভরে গ্রহণ করত। একসঙ্গে 
বসবাসের কলে হিন্দুরা মুসলমানের পোশাক ও কিছ: কিছ; আচার- 
ব্যবহার গ্রহণ করৌছিল। মঃসলমানরাও হিন্দুদের আচার-ব্যবহার দ্বারা! 
অনেকটা প্রভাবিত হয়েছিল৷ 

জুলতানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খুব উন্নীত হয়োছল ।' 
দই বংশের স্থলতানগণ বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পঙ্ঠপোষক ছিলেন। 
তাঁরা নিজেরাও সাহিত্য রাঁসক ছিলেন । পণ্টদশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস 
'ভ্রীকৃ্ণ কীর্তন? কাব্য রচনা করেছিলেন । চণ্ডাঁদাসের সমসামীয়ক কাব 
কৃত্তিবাস বাজ্মীক রচিত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। মালাধর বঙ্গ 


দিল্লীর স্ুলতানী আমল ১৩৫ 


> 


‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ রচনা করেন। হোসেন শাহ মালাধর বন্গকে ‘গ:ণরাজ খাঁ 
উপাঁধিপ্রদান করেন! বারশালের কবি বিজয় গুপ্ত এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 
“মনসা-মত্গল+ কাব্য 
রচনা করোছিলেন। 
হোসেন শাহের 
সেনাপাঁতি পরাগল খাঁ 
কবীন্দ্র পরমেনবরকে 
দিয়ে মহাভারত অনবাদ 
করান। হোসেন শাহের 


রাজকমণচারী রূপ 
গোদ্বামা। অপার্ব বড় সোনা মসাঁজদ 


কৃতিত্বের আঁধকারী ছিলেন। [তান শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করোছলেন। রূ;পগোদ্বামীর ভাই সনাতন গোম্বামী ও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। নঃসরৎ খাঁর সেনাপাঁত ও পরাগল খাঁর: 
পাত্র ছুট খাঁর সাহায্যে শ্রীকর নন্দ’ মহাভারতের অস্বমেধ পর্বের বাংলা 
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কদম রসুল মসজিদ 
আনুবাদ করেন। নবদ্ধীপ ছিল তখন ন্যায় চচরি প্রধান কেন্দ্র। সেখানে 


বহু চুপাত ও ও টোল 'ছিল। স্বলতানগণ শিপানুরাগন ছিলেন। তাঁদের 


১৩৬ ইতিহাস কথা-_ দ্বিতীয় ভাগ 


আমলে গৌড় ও পান্ডুয়ার বহ: ইমারত 'নার্মত হয়। এগুলির মধ্যে 
সকন্দরশাহ নার্মত পান্ডুয়ার আদিনা মসাঁজদ, আলাউীদ্দিন হোসেন শাহ 
নার্মত গোঁড়ের ছোট সোনা মসজিদ এবং নূসরৎ শাহ নির্গত গোঁড়ের 
বড় সোনা মসাঁজদ ও কদম রঙ্গুল মসজিদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সুলতান আমলের মুসলমানগণ বাভন্নভাবে জীবিকা অর্জ'ন করত। 
আকবরের সময় মঃকদন্দরাম নামে একজন কাব ছিলেন। তাঁর কাব্যে 
মুঘলয্গের ঠিক পর্বে মসলমানদের বিভিন্ন জীবিকার উল্লেখ আছে। কেউ 
দোকানদার, কেউ পিঠা বিক্রী করে, কেউ মাছ বেচে, কারও কাপড়ের দোকান, 
কেউ কেউ আবার দর্জি? নাপিত কিংবা জোলা। এই সময়ে দেশের আর্থিক 
অবস্থা ভালই ছিল। জীনসপন্র সন্তায় বিক্রী হত। লোকে স্বচ্ছন্দে 
জীবন কাটাত। বিদেশে ঢাকার মনলিনের খুব কদর ছিল। অন্যান্য 
শিস্পেরও উন্নত হয়োছিল। ব্যবসার ছিল বাংলার বাণিজ্য-লক্ষমী। কিন্তু 
দেশের এত সমৃদ্ধি থাকা সত্বেও সাধারণ মানুষের হাতে টাকার খুব 
অভাব ছিল। ফলে প্রাচূর্যের মধ্যে থেকেও তারা জিনিসপত্র কিনতে পারত 


না। আর দ্াভক্ষ হলে তো কথাই নেই। সুতরাং সাধারণ মানৃষের 


অবস্থার কিছুই উন্নাত হয়ান। 


দাস বংশ ১২০৬ খ্রীঃ--১২৯০ খ্রীঃ 
খলজী বংশ ১২৯০ থ্রীঃ-_-১৩২০ খ্রীঃ 
তদ্ধলক বংশ ১৩২০ খ্র:--১৪১৩ খা 
সৈয়দ বংশ ১৪১৩ খ্রীঃ-_১৪৪১ খ্রীঃ 
লোদী বংশ ১৪৫১ াঃ_-১৫২৬ খ্রীঃ 
বাংলার ইলিয়ান শাহ? বংশ ১৩৪৫ গীঃ-_১৪১৫ খ্রীঃ 
বাংলার হোসেনশাহী বংশ ১৪৯৩ প্রী:-১৫৩৬ প্রঃ 


অনুশীলনী 
নিবন্ধম;লক প্রশ্ন 
১। সংক্ষেপে দিল্লীর সূলতানদের কথা আলোচনা কর ৷ 
২। সুলতানী আমলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংকৃতিক 
অবস্থা করুপ ছিল ? 


দিল্লীর সুলতানা অমল ১৩৭ 


৩। সূলতানদ আমলে হিন্দু-মুসালম পারস্পরিক প্রভাব বর্ণনা কর । 

৪। সুলতানা আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদার মনোভাবের রূপ 
পরিচয় পাওয়া যায় 2 

€&। ভন্তিবাদ’ বলতে ক বুঝায়? এর মূল কথা কি ? 

৬। জুলতানী আমলে ধর্ম সংদকারকদের অবদান উল্লেখ কর । 

৭। ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কাতক 
ও অর্থনৈতিক অবদ্থা বর্ণনা কর। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন 


১। দিজ্লী সলতানী কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? 


২। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে 2 

৩। কোন্‌ ম:সলমান নারী দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করোছিলেন 

৪। খলভা বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? 

৫ | দজ্লীর কোন্‌ সূলতান তাগ্রমাদ্রা প্রচলন করোছিলেন ? 

৬। কবে এবং কোন্‌ সুলতানের আমলে দিল্লী সুলতানীর পতন ঘটে? 
৭। শ্রীচৈতন্য কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? 


৮। আদিনা মসাঁজদ কে নির্মাণ করেছিলেন £ 
৯1 বাংলার কোন্‌ সুলতান গোঁড়ের ছোট সোনা মসাঁজদ নির্মাণ করেন ? 


১০। কদম রস্‌ল মসজিদ কে নির্মাণ করেন? 


বিষয়মুখণ প্রশ্ন 


১। বাম দিকের ও ভান দিকের কথাগযুল সাজিয়ে লেখ £ 
কতবটীদ্দনকে বলা হত (ক) কৃষ্ণের অবতার 


মহন্মদ-বন-তুঘলককে বলা হত (খ) লাখবজ্স 
আলাউীদ্দন হোসেন শাহকে বলা হত ; (গ) পাগলা রাজা 
“ননসা মত্গল" রচনা করেন | (ঘ) কবাীর' 
গ্রীকৃষ্ণ {বজয়’ রচনা করেন |. (ড) বিজয় গুপ্ত 
| (চ) মালাধর বস, 


{হন্দী ভাষায় ‘দোঁহা’ রচনা করেন 


চতুর্দশ অধ্যায় 

মধ্যযুগের শেষ ভাগ ( চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী ) 

মোত্গলদের পরে মধ্য এশিয়ায় আর একটি জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্য 
গড়ে তুলোছলেন। তারা ইতিহাসে অটোম্যান তুক নামে পারাচিত। 

চোঁম খানের অত্যাচারের ভয়ে তারা স্বদেশ ছেড়ে পশ্চিম দিকে 
পালিয়ে যায়। এই সময়ে আতকারা শহরের কাছে তাদের দলপাঁতি দেখতে 
পেলেন যে দ:'দলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। তখন [তান অযাচিতভাবে দুর্বল 
দলটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। এই দল দলটি হল সেলজ;ক 
তদকাঁ, আর তারা যুদ্ধ করছিল মোগ্গলদের সঙ্গে। সেলজ;ক ত্যবাঁরা 
অপাঁরাচত দলটির সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়] হল। যুদ্ধ শেষে সেলজদুক 
ত্দকাঁরা জানতে পারল অপরিচিত দলটি আর কেউ নয়, তাদেরই জ্ঞাত 
অটোম্যান তক । অটোম্যানদের উপর খঃশন হয়ে সেলজুকদের সুলতান 
তাদের বসবাসের জন্য এশিয়া মাইনরের (বত“মান আনাতীলয়া ) একটি 
পার্বত্য অঞ্চল নির্দঘ্ট করে দিলেন। এইভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে অটোম্যান রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়োছিল। কালক্রমে তারা ফ্বাধীন 
হল। তাদের প্রথম স্বাধীন স্ছলতান ওসমানের নাম অন্;সারেই এই 
তুকাঁদের বলা হয় ওসমানাল বা অটোম্যান তক । 

ধীরে ধাঁরে তাটোম্যানরা রাজ্যের সমানা বাড়াতে লাগল । তারা 
বাইজ্যাণ্টাইন সাম্রাজোর অন্তভূক্তি রাজ্যগলও অধিকার করল। তাদের 
সাফল্যের মলে ছিল “জোনসারি” নামে এক সংঘবদ্ধ সৈন্যদলের কৃতিত্ব ৷ 
এই সৈন্যদল চতংদ'শ শতাব্দীতে গঠিত হয়োছল। তারা পণ্দদশ শতাব্দীর 
প্রথম দিকে বাইজাপ্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানণ কনপ্টাণ্টিনোপল জয় করতে 
ননস্থ করে। সুলতান প্রথম বায়োজদের আমলে তুকাঁরা কন্টাণ্টিনোপল 
মান্তমণ করে (১৪০২ খাঁঃ)। এই যুদ্ধে বায়োজিক হেরে গিয়ে বন্দী 
হন এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্য হয়। তারপর ১৪২২ খ্রার্টাব্দে 


কনস্টাণ্টনোপল জয়ের দ্বিতীর চেষ্টা হয় তীয় মুরাদের আমলে । 
তাদের এই চেষ্টাও বার্থ হয়। 
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কনপ্টান্টনোপলের পতন £-__এরপর ১৪৫৩ খীষ্টাব্দে তুকাঁ সম্রাট, 

দ্বিতীয় মহম্মদ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ন্থলপথে ও সমদ্রুপথে কনস্টাণ্ট- 
নোপল ঘরে ফেললেন । এই তৃতীয় আভিযানই সফল আঁভধান। রনন্টাণ্টি- 
নোপল ছিল সুদ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা | তুকর্দদের বড় বড় কামানের গোলার 
আঘাতে নগরের প্রাচীর ভেঙ্গে যায় । তখন শশ্রৎরা নগরের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। তিন দিন ধরে হত্যাকাণ্ড চলোছিল। গ্রীক সম্রাট কনম্ট্যাণ্টাইন প্রাণপণ 
যুদ্ধ করেও নগরাঁট রক্ষা করতে পারলেন না। দ্বিতীয় মহম্মদ 
কনস্টান্টনোপল অধিকার করে অর্ধেক লোককে মেরে ফেললেন। আর 
বাকী অর্ধেককে ব্রীতদাসে পরিণত করলেন। সম্রাট জান্টানয়ানের তৈরী 
বিখ্যাত সেন্ট সোফিয়ার গিজাটি মসাঁজদে পাঁরণত হল, তার চুড়ায় উড়ল 
ইসলামের বিজয় পতাকা । এইভাবে বর্ধরদের রোম আক্রমণের এক হাজার 
বছর পরে পর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনপ্টাশ্টিনোপলেরও পতন হল । 
এর ফলে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ৷ 

তুকাঁদের কনপ্টাপ্টিনোপল জয় পরাঁথবার ইতিহাসে একটি গুরত্বপূর্ণ 
ঘটনা । পাঁণ্ডতদের মতে এই ঘটনার পর থেকেই মধ্যযুগের অবসান ঘটে- 
এবং সভ্যতার ইতিহাসে আধ্গীনক যুগ শর; হয়। 

রেণেপাঁ বা নব জন্মের যুগে £__কনস্টান্টনোপল পতনের ফলে 
সেখানকার সাংকতিক জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যায়৷ বহ: গ্রীক পাঁণ্ডিত 
তাঁদের পাথ-পন্র নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে পশ্চিম ইউরোপে চলে 
আসেন। এই সময়ে ইটালি প্রভাত দেশে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের 
সাহত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নতুনভাবে আরল্ভ হয়। 
এইভাবে ইউরোপের মানবের চিন্তাধারায় এক বিরাট আলোড়ন জাগে ! 
তাদের চিন্তাধারার এই আলোড়নকেই বলা হয় রেণেসী' ৷ 

রেণেসাঁ কথাটির অর্থ হল নবজন্ম ৷ সারা ইউরোপ জুড়ে নবজন্মের 
এই 'বরাট আলোড়ন একাঁদনেই সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগ শেষ হওয়ার 
বহ: আগে থেকেই ইউরোপে রেণেসাঁসের জাম তৈরী. হয়োছল । তবে- 


মধ্যযুগের শেষ ভাগেই যে পশ্চিম ইউরোপের আঁধবাসীদের মন চণ্ডল হয়ে 


উঠোঁছল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে সময়ে ইউরোপের তীক্ষবাঁদধ, 


-১৪০ ইাঁতহাস কথা-_দ্বতীয় ভাগ 
সম্পন্ন পাঁণ্ডতেরা ধর্মতত্ব নিয়ে নানা যান্তর অবতারণা করতেন। মধ্য- 
যুগের িদ্বাবিদ্যালয়গর্গলতে ধর্ম ন্তব প্রধান স্থান পেয়োছল। চার্চের মত 
বিরোধী কোন শিক্ষাই সেখানে দেওয়া হত না। তা হলেও 'বশ্বাবদ্যালয়- 
গঢ়লতে পঠন-পাঠন, তর্ক” আলোচনা প্রভাতির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে 
নতুন আলো প্রবেশ করত এবং তার ফলে মধ্যঘগের অন্ধকার অনেকটা 
কেটে যেত। ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্য দেশের সংস্পশশে এসে তাদের জ্ঞান 
স্পৃহা আরও বাঁদধ পায়। এই ভাবেই সেখানে দ্বাধীন চিন্তার প্রনার 
ঘটে এবং রেণেসাঁসের পথ উম্মত হয়। | 
রেণেসাঁসের ফল £__রেণেসাঁ ইউরোপবাসীদের চিন্তার জগতে এক 
বিরাট বিপ্লব এনোছল । মধ্যযুগে পোপের নির্দেশ কেউ লগ্ঘন করতে 
পারত না। যাজক শ্রেণীর ব্যান্তরা সাধারণ লোকদের অম্ধভাবে চার্চকে 
মান্য করতে শেখাতেন ; সংসারের সংখ স্বাচহন্দ্য ত্যাগ করে তাদের পর- 
লোকের চিন্তা করতে বলতেন। সাধারণ মানুষ কোন রকম প্রশ্ন না তুলে 
নার্ববাদে চার্চের নিেশ মেনে চলত। কিন্তু রেণেসাসের ফলে এই অন্ধ 
সংদকারের যুগের সমাপ্ত ঘটল ৷ এ যুগের মানুষ অতীতের অন্ধ সংদ্কার 
মানতে চাইল না। জীবনের বহু বিষয়ে তাদের অনসান্ধৎসা জেগে 
উঠল ।  তাবা যুক্তি দিয়ে সব 'জাঁনসকে বিচার করতে ?শখল। তারা 
স্বাভাবিক, সঙ্থ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য ঝাগ্র হয়ে উঠল। 
ইটালীতে এই জাগরণ প্রথম দেখা দেয়, পরে তা সারা ইউরোপ ছাঁড়য়ে 
পড়ে। ৃ 
ইউরোপে যাঁরা রেণেসাঁসের প্রবর্তন করেন তাঁদের বলা হত 
পহউম্যানিষ্ট' বা মানবতাবাদী। এইসব মানবতাবাদীদের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য ছিলেন পেত্রাক, বেকাশিও ও ম্যাঁকয়াভোল । তাঁরা প্রাচীন গ্রীক 
ও ল্যাটিন সাহিত্যের চচ্ঠাও করতেন, আবার মানুষের জীবনের বাভন্ন 
সমস্যা নিয়েও চিন্তা করতেন। তাঁদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে মানুষের 
মনে জ্ঞানের পথ উদ্মমন্ত হল । এই জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্রমশঃ সারা দেশে বিদ্তার 
'লাভ করল। 
মধ্যযুগে বিজ্ঞান চচকে গোঁড়া ধর্মযাজক সম্প্রদায় মোটেই পছন্দ 
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করতেন না। কিন্তু রেণেসাঁসের যুগে সাহিত্যের অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্গে 
বিজ্ঞানেরও উন্নীত হয়োছিল। এযগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছিলেন 
কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও ! প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ বিশ্বাস করত 
যে, পাঁথবী হল সৌর জগতের কেন্দ্রদ্খল ; সূযণ গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তাকে 
ঘিরে ঘুরছে । পোল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক কোপানিক্সি প্রথম আঁবচ্কার 
করলেন যে, পাঁথবী বিশ্বের কেন্দ্রচ্থল নয়, সে নিজেই "সূর্যের চারিদিকে 
আবর্তন করে। কিন্তু চাচের ভয়ে তানি একথা প্রকাশ করতে পারলেন 
না। তাঁর মৃত্যুর পর এই মহাসত্যটিকে প্রমাণিত করেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক 
গ্যালিলিও । গ্যালিলিও দুরবাক্ষণ নামক যন্ত্রও আবিৎ্কার করোছলেন। 
এই সময়ে বিজ্ঞানের আর একটি কীতি হল মাদ্রাঘন্ত্রের আবিষ্কার । 

রেণেসাঁসের যুগে দিক্‌ নির্ণয় যন্ত্র ও সমদ্রপথের মানচিত্র তৈর 
হওয়ায় সমদূরযান্রা সব দেশের নাবিকদের কাছে স্থগম হয়ে উঠল। সামীদ্রক 
অভিযানে পর্তগাল ও স্পেনই ছিল অগ্রণী । এই সব দেশের নাবিকরা 
বুঝতে পারল যে, পাথবী গোলাকার । এই সময়ে বাথালোমিউ দিয়াজ 
নামে এক পতগীজ নাবিক আফ্রিকার দাঁক্ষণ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়োছিলেন। 
কলম্বাস ভারতে আসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আমৌরকা আবিতকার করেন। 
বাথাঁলোমিউ দিয়াজের পথ ধরেই ভাস্কো-জ-গামা জলপথে ভারতে 
আদেন। ম্যাজেলান দক্ষিণ আমেরিকা ঘরে প্রশান্ত মহাসাগরের 
ফিলিপাইন দ্বীপপহ্ঞ্জে যান। 

ভৌগোলিক আঁবকারের ফলে ভূমধ্যসাগর অণুলের সীমাবদ্ধ বাণিজ্য 
পাঁথবাময় ছড়িয়ে পড়ল। ইউরোপের বাণিজ্য জগতে এক বিরাট 
পারবর্তন দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতা চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল। ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের দেশগযীল শাক্তশালী হয়ে 
উঠতে থাকে । 

এই সময়ে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শর; হয়। এর আগে 
অনেকগুলি দেশ জুড়ে এক একটা সাম্রাজ্য গড়ে উঠত। তাদের কোন 
নিদিষ্ট সীমানা থাকত না। রেণেসাঁসের সশ্গে নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে 


ঘেরা রাজ্য গড়ে উঠতে থাকে। একই ভাষা ও এবই ধমে'র লোকদের 
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₹ সধ্যে ক্রমশঃ জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলেই জাতীয় 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। ইউরোপের ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সকলের আগে জাতীয় 
রাষ্ট্র গড়ে উঠে। ক্রমে স্পেন, পত:গাল, হল্যান্ড প্রভীতি দেশেও জাতীয় 
রাষ্ট্র গড়ে উঠে । আগে স্পেন দেশে দুশট রাজবংশ ছিল। প্রায়ই 
তাদের মধ্যে বিবাদ লেগে থাকত। পরে দুই রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্থাঁপত হওয়ায় তারা এক্যবদ্ধ হয় এবং এর ফলে স্পেনের শঙ্তি 
বেড়ে যায় । 
হল্যাণ্ডের আঁধবামীদের বলা হয় ‘ডাচ’ বা ওলন্দাজ। এখনকার 
হল্যাপ্ড এবং বেলীজয়াম প্রভাত দেশকে আগে বলা হত নেদারল্যান্ড। 
নেদারল্যান্ড একসময়ে স্পেনের অধীন ছিল। পরবতর্ণকালে হল্যান্ডের 
আঁধিবাসীরা বিদ্রোহী হয় এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপয়ে পড়ে। 
স্পেন-সরকারের অত্যাচার বাঁদধর সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজাদের প্রাতরোধ ক্ষমতা 


বাড়তে থাকে । এই সময়ে হল্যাণ্ডে একজন দ্বার্থত্যাগী, মহৎ বীরের, 


আবিভবি হয়। তাঁর নাম অরেঞ্জ বংশের প্র্স উইলিয়ম বা উইলিয়ম দ্য 
সাইলেন্ট। তাঁরই নেতৃত্বে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে চলে। এই 
সংগ্রাম হল্যাণ্ড একাই চালায়। শেষ পর্যন্ত স্পেন বাধ্য হয়ে হল্যাণ্ডের 
স্বাধীনতাকে ফ্বীকার করে নেয়। 
দ্পেন ও পততগালের আঁব্কৃত দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে 
তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়োছল। তখন পোপের নিদেশে পাঁথবীর 
উপর একটি কাম্পানক রেখা টেনে দেওয়া হয়। এর পক অংশে পত্গেগজরা 
এবং পশ্চিম অংশে স্পেনবাসীরা একচোঁটয়া ব্যবসার আঁধকার পেল। 
তাঁদের সাম্রাজ্য গঠনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ 
এই তিনটি জাতি উপনিবোশক প্রতিযোগিতায় অবতীণ' হল। কালক্কমে 
ইংরাজ, ফরাসী এবং ওলম্দাজেরা সুদুর প্বার্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কোম্পানী গঠন করল । ইংরাজ এবং ফরাসীরা উত্তর 
আমোরকাতেও উপাঁনবেশ স্থাপন করল। ভারতবষেও তারা বাণিজা 
ও সাম্রাজ্যের প্রাতদ্বান্তায় অবতীর্ণ হল। ওলন্দাজেরা পরর্ব-ভারতায় 
্বীপপাঞ্জ, উত্তমাশা অন্তরীপ মাঁরসান এবং [সংহলেও ছাঁড়য়ে পড়ল। 
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ক্রমে অন্ট্রেলরা, নিউাঁজল্যাণ্ড, প্রভূত দেশেও ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে 
উঠে। এই উপানবোশক সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে বাহবিজ্যের দিক 
থেকে ইউরোপের আয়তন বিপলভাবে প্রসারিত হল। 

এই সময়ে ইউরোপে ধর্ম'সংক্তান্ত ব্যাপারে, রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে 
প্রোটেন্ট্যাণ্টদের সংঘাত বাধে। শুরু হয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন । ধর্ম 
সংদকার আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে ইংলণ্ডেও পৌছায় । ইংলণ্ডের রাজা 
অষ্টম হেনরা িদ্রোহদলে যোগ দিয়ে পোপের প্রভূত্ব অদ্বাঁকার করে 
বসলেন । ইংলণ্ডের মঠগযীলতে যুগ যুগ ধরে যে সম্পদ সঞ্চিত হয়োছিল, 
এই সুযোগে তিনি তা বাজেয়াপ্ত করলেন। ইংলণ্ডের পালমেন্টে তাঁকে 
রাজ্যের ধমণ্গ;ুরু বলে স্বীকার করে নেয়। পোপের ক্ষমতা লোপ করাই 
ছিল অস্টম হেনরীর একমাত্র উদ্দেশ্য । পোপের বিরোধিতা করলেও 
আসলে হেনরণ ছিলেন রোমান ক্যাথাঁলক মতাবলন্বী ৷. প্রোটেন্ট্যাণ্ট মতের 
প্রীত তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তবু ইংলণ্ডের বহ: লোকের মনের 
দিকে তাঁকয়ে নিজের আনচ্ছা সত্বেও হেনরীকে রোমান ক্যাথাঁলক চার্চের 
আচার-অনংজ্ঠানগীল কিছ; কিছ; পাঁরবর্তন করতে হয়েছে । অবশেষে 
নানা পাঁরবর্তনের পর ইংলণ্ডবাসীরা রোমান ক্যাথালক ও প্রোটেন্ট্াণ্ট 
এই দুই মতের মাঝামাঝি একটা পথ বেছে নিযোছিল। 

ধমর্নর ব্যাপার ছাড়া রাজনোতিক ক্ষমতার জন্যও এই সময়ে ইংলণ্ডে 
রাজার সণ্গে প্রজাদের সংঘর্ষ শর; হয়। কালক্রমে রাজশীস্তর প্রাধান্য 
কমে আসে ৷ দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা রইল পালামেণ্টের হাতে । 

এইভাবে দীর্ঘাদন ধরে পঃরাতন চিন্তাধারার সত্গে নতুন চিন্তাধারার 
সংঘাত চলতে থাকে । শেষ পর্যন্ত পুরাতনকে পিছনে রেখে নতুনের 
জয়যাত্রা শুরু হয়; পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে শুরু হয় আধুনিক 
যুগ। 

ৃ কালক্রম 
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অনুশীলনী 


টু 
[নব-ধম,লক প্রশ্ন 
১। কিভাবে কনস্টান্টনোপলের পতন ঘটল তার বিবরণ দাও । 
২। রেণেসাঁ বা নবজন্মের যুগ বলতে কি বুঝায় ? 
৩। রেণেসাঁসের ফলাফল বর্ণনা কর। 
সংক্ষপ্ত উত্তরম[ূলক প্রশ্ন 
১1। অটোম্যান তূকীরা কতবার কনস্টাঁ্টনোপল আক্রমণ করেছিল £ 
কবে তারা সফল হয় ? 
ই। কনস্টাণ্টনোপলের পতনকালে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট কে ছিলেন £ 
৩। মানবতাবাদী কাদের বলা হত? 
৪ | রেণেসাঁসের যুগে ইউরোপের দু'জন বৈজ্ঞাঁনকের নাম কর। ্‌ 
&। রেণেসাঁসের যুগে ইউরোপের কয়েকজন নাবকের নাম উল্লেখ কর। J 
[বধয়ম;লক প্রশ্ন 
১। শন্যপ্থান পূর্ণ কর £ রা 
(ক) অটোম্যান তূর্কীরা 1ছিল__-_তুকনীদের জ্ঞাতি । 
(খ) অটোম্যান তুকণীদের সামরিক সাফল্যের মূলে ছিল-_-__নামে এক ঠি 
সংঘবদ্ধ সৈনাদলের কৃতিত্ব 


(গ) -_-- খাষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টনোপলের পতন ঘটে। 
(ঘ) ---_দ;রবীক্ষণ নামক যন্ত্র আবিষ্কার করোছিলেন। 


(ঙ) হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম পাঁরচালিত হয়-_-__এর নেতৃত্বে ৷ 


